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পত্রিকা প্রসঙ্গ 


আশা করেছিলাম এই সংখ্যাটি পুজোর আগেই বের করতে পারবো, কিন্তু নানা কারণে 
তা হয়ে উঠল না। মিতায়তন এই সংখ্যাটি হয়তো কিছুটা আগেই প্রকাশ করা যেত। 

যাই হোক এই সংখ্যার সূচিতে বিন্যস্ত প্রবন্ধশুলির শিরোনাম বৈচিত্র্য পাঠকদের পক্ষে 
অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমাদের ধারণা। কয়েকটি ভিন্ন স্বাদের রচনা দিয়ে সংখ্যাটি 
্রস্তুত। এখন সৃচিপত্রভুক্ত প্রবন্ধগুলি অতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নিই। 

প্রথম প্রবন্ধটি বরিষ্ঠ প্রাজ্ঞ অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের লেখা। তিনি ‘গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্মের আদিপর্ব' প্রবন্ধটিতে বিশিষ্ট গবেষক সুশীলকুমার দে'র দীর্ঘশ্রমসঞ্জাত গবেষণা 
পুস্তক ‘Early History of the Vaisnava faith and Movement in Bengal from 
Sanskrit and Bengali Sources’ গস্থটির নানা প্রসঙ্গ এনেছেন। প্রসঙ্গক্রমে রাধাগোবিন্দ 
ভাণ্ডারকার, দীনেশচন্দ্র সেন, বিমানবিহারী মজুমদার, জে. এন. ফারকুহার, এম. টি. কেনেডি 
(Melville T. Kennedy), হরিদাস দাস এবং রমাকাস্ত চক্রবর্তী প্রমুখ বৈষ্ঞবধর্ম বিষয়ক 
বিশিষ্ট গবেষকদের বক্তব্যও আলোচনা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন বিকাশ 
ও প্রতিষ্ঠায় ষড় গোস্বামীর ভূমিকা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়া শ্রীচৈতন্যের 
আবির্ভাব তত্ত্ব, তার লোকাস্তর প্রাপ্তি, চৈতন্য পুজার এতিহ্য, চৈতন্যের দেবত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি 
প্রসঙ্গ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এটি এই সংখ্যার যথেষ্ট মান্য রচনা। 

প্রবীণ গবেষক মুহম্মদ আয়ুব হোসেন আঞ্চলিক ইতিহাসের চর্চা দীর্ঘদিন করে 
চলেছেন। এই সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি দামোদর-অজয়-কুনুর-কোপাই-ময়ূরাক্ষী 
ও নিন্নগাঙ্গের অববাহিকার আঞ্চলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাবন্ধিক তার আলোচনায় মহাকবি কালিদাসের ‘রঘুবংশম্‌’ 
সহ প্রচলিত নানা মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। মনস্ক পাঠক পড়লে বুঝতে পারবেন-- 
কী অসাধারণ ধৈর্য, নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কাজ করে থাকেন তিনি। বর্ধমানের প্রত্যস্তবাসী 
একজন বৃদ্ধ কিভাবে এখনও বিদ্যাচর্চা করে চলেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তার 
সারস্বত চর্চা অব্যাহত থাকুক, কামনা করি। 

বিশিষ্ট গবেষক নির্মলকুমার নাগ “জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা? প্রবন্ধে জগদীশচন্দরের 
বিজ্ঞান সাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিমানসেরও পরিচয় দিয়েছেন। 
প্রবন্ধটিতে আচার্ষের সামগ্রিক রূপ ধরা পড়েছে। 

বাঙালি জীবনের একটি স্বল্প-আলোচিত দিক তুলে ধরেছেন গবেষিকা সোমা 
মুখোপাধ্যায়। উনিশ শতকে যে সময় আঁতুড়ঘরে পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না-_দেশি 
দাইয়ের ওপর দুটি প্রাণীর জীবন নির্ভর করত সেই সময় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (১২৪৬- 
১৩০০) “ধাত্রীশিক্ষা’ বইটি লিখে অশেষ কল্যাণ সাধন করলেন। বইটি কথোপকথনের 
ছলে লেখা। এই রীতি গ্রহণের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন, “অবলাগণ অনায়াসে 
বুঝতে পারেন এবং একবার পাঠ করিয়া আদ্যোপান্ত স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন, এই 
উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি কথোপকথনছলে লিখিয়াছি।” স্বয়ং বহ্কিমচন্দ্রও এই বইয়ের ভাষার 
প্রশংসা করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিভা ছিল বিচিত্রমুখী। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও 


তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক বেশ কটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। তীর বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলি ভারতী, 
ভারতী ও বালক, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিজ্ঞান 
প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ ‘পৃথিবী'র প্রকাশ ১২৮৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর, 
১৮৮২। বইটির আখ্যাপত্রে ঝণেদের ১০ম মগুলের একটি সৃক্ত উদ্ধৃত হয়েছে যার বক্তব্য 
বিষয়ও হোল পৃথিবীর আদিমতম রূপের তমোময় অস্তিত্ব। প্রাবন্ধিক সেই গ্রন্থটির উল্লেখ 
করেননি। লেখিকা যথার্থই বলেছেন, স্বর্ণকুমারীই প্রথম মহিলা বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক। কেউ 
কেউ আবার এ প্রসঙ্গে ‘বালক’ পত্রিকার বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক নরেন্দ্রবালা দেবীর কথা বলেন। 
তা অবশ্য ঠিক নয়। | 

কবি, ওপার বাংলার বিশিষ্ট গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী বিশিষ্ট কবি, 
কথাসাহিত্যিক অচি্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) একটি অপ্রকাশিত চিঠি ও প্রথম 
প্রকাশিত কবিতার খবর আমাদের দিয়েছেন। কল্লোলের কবি অচিস্ত্যকুমার মাত্র আঠারো 
বছর বয়সে “একতা” কবিতায় হিন্দু-মুসলমানের কাঙজিক্ষত...মিলনের বাণী শুনিয়েছেন। 
প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে “মোসলেম ভারত প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩২৭-এ 
মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায়, কলেজ ক্কোয়ারের মোসলেম পাবলিশিং হাউস থেকে। 
বর্তমানের সঙ্কট এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাঙক্ষার সমুজ্জ্বল ছবি তাহাদের নয়ন সমক্ষে 
ধরিতে পারিলে, অথবা দু'টা উৎসাহের কথা বলিলেও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। 
সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়াই-_ সেই শুভ উদ্দেশ্যের কামনা করিয়াই আজ আমাদের 
বড় সাধের “মোসলেম ভারত'-কে আমাদের সাহিত্যিক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে 
বুঝাইবেনা পরস্ত বঙ্গদেশবাসী বঙ্গভাষাভাবী হিন্দু-মুসলমান মানব-সঙ্ঘকেই বুঝাইবে।” 
পত্রিকাটি প্রকাশের পরের বছরই অর্থাৎ ১৩২৮-এর আশ্বিন সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত 
হয়। কবিতার সঙ্গে অনুরোধ করে একটি চিঠিও ছিল। কিশোর অচিস্ত্যকুমারের মনে 
হিন্দুমুসলমানের দৃঢ়-বন্ধন ও শ্নেহ বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা ছিল__এটিই কবিতাটিতে প্রকাশ 
পেয়েছে। 

বিশিষ্ট গবেষক' অশোক উপাধ্যায় যথেষ্ট পরিশ্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিষয়ক মূল্যবান 
রচনাপপ্জি প্রস্তুত করেছেন। এতে গবেষকরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন আশা করি। 

সম্প্রতি বহু গুণী মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন__তাদের কয়েকজনের কথা 
স্মরণ করি। কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী চলে গেলেন ৫ জুন ২০০৯, সাতাশি বছর 
বয়সে! জন্মেছিলেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে তার প্রথম 
কবিতাগ্রন্থ “আরশিনগর” ১৯৬১-তে প্রকাশিত হয়। তার শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘ব্রহ্ম ও পুঁতির 
মৌরী” (১৯৮৭) রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়। 

গত ১৫.৬.২০০৯-এ কথাসাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রয়াত হলেন! ১৯৩৪-এ 
ঢাকার বাঘেই গ্রামে জম্মেছিলেন। সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। 'পূর্বাশা” সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য 
ছিলেন তার সাহিত্যগুরু। তার প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ “অবিরত চেনামুখ' (১৯৩৮), “সাহানা' 
(১৯৫৩), "গৃহে গ্রহাস্তরে’ ছাড়াও বেশ ক'টি উপন্যাস যেমন “বিপন্ন সময়” (১৯৬৩), 
“গোষ্ঠবিহারীর জীবন যাপন” (১৯৮২), যাবজ্জীবন’ (১৯৮৫), “আকালের সন্ধানে” (১৯৮২) 
রাধিকা সুন্দরী” ১ম, ১৯৯৬, ২য় ১৯৯৭, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য! “যাবজ্জীবন” উপন্যাসের 
জন্য ১৯৮৭-তে বঙ্কিম পুরস্কার লাভ করেন। নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 

মাত্র ৬৩ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন কথাসাহিত্যিক চণ্ডী মণ্ডল €(১৮.৫.২০০৯)। 


জন্মেছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার নারায়ণী গ্রামে। সাহিত্যের ছাত্র হলেও ছিলেন ব্যাঙ্ককর্মী। 
'রসিক' তার প্রথম প্রকাশিত গল্প। প্রচুর গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে হাত নেই, 
(১৯৭৬), জুয়াড়ি’ (১৯৮১), অলীক বাস্তব’ (১৯৮৯) প্রভৃতি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য । 

সামান্য রোগভোগের পর চলে গেলেন পয়লা অক্টোবর ২০০৯-এর ঠিক দুপুরেই 
কথাসাহিত্যিক বিভূতি রায়, যিনি ‘অভ্র রায়’ নামেই বেশি পরিচিত। ১৯৩৬-এ জন্মেছিলেন 
খুলনা জেলার আজগড়া গ্রামে। প্রথম জীবনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি। ছেড়ে 
এসে আবার লেখাপড়া, অধ্যাপনা । প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস “হৃদয়ের শব্দ (এক 
বৈমানিকের স্বপ্রভঙ্গের কাহিনী)। পর পর প্রকাশিত হয় “বন্ধু আমার’, “একটু দেখবেন 
স্যার’, “দত্ত ভিলায় এক আগন্তক", “অনুপম একা নয়” চন্দ্র কিরণে এক আততায়ী’ প্রভৃতি 
উপন্যাস। 

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯, শিক্ষক দিবসেই চলে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাষাতত্ব বিভাগের খয়রা অধ্যাপক সুকুমার সেনের উপযুক্ত পুত্র সুভদ্রকূমার সেন। 
এঁতিহাসিক ভাষাতত্ব ছিল তার গভীর অনুরাগের বিষয়। লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন 
সর হিলারির জিদ অসার হাতির ঠা জারা 
শাস্তি কামনা করি। 

চি 
পরিষদে মূল্যবান বই, পত্র পত্রিকা দিয়ে পরিষৎ ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছেন 
তাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 

যাঁদের লেখায় এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হোল, যাঁরা বিভিন্ন প্রবন্ধের নিরীক্ষক ছিলেন, 
পরিষৎকে ভালোবেসে যাঁরা তাদের অমূল্য শ্রম ও সময় দিয়েছেন তাদের আত্তরিক 
শ্রদ্ধা জানাই। 

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকার প্রকাশনা সহজতর করেছেন, যাঁদের 
আর্থিক আনুকূল্যে পত্রিকা প্রকাশ নিয়মিত হয়ে আসছে, সেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে পরিষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সবার অকৃপণ সাহায্য ও 
আত্তরিকতায় এই শতাবীপ্রাটীন সারস্বত প্রতিষ্ঠানটি সগর্বে এগিয়ে যেতে পারবে বলে 
আমাদের বিশ্বাস। 

ঘরে বাইরে আমাদের শুভার্থী অনেক। মননধর্মী বিভিন্ন লেখা দিয়ে আমাদের সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করুন এই প্রত্যাশী করি! 

পত্রিকা উপসমিতির সদস্যগণ সহ পরিষৎ সম্পাদক স্বপন বসু, কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ 
রায়, গ্রস্থশালাধ্যক্ষ নির্মল নাগ, সহকারী সম্পাদকদ্বয় রমেন সর ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, প্রকাশনা 
সহায়ক দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন। সবশেয়ে পত্রিকা 
প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বর্ণবিন্যাসকার, টিবি 
শেষ করছি। | 

j বিনীত 
৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ j সুবিমল মিশ্র 


লেখক পরিচিতি 


অশোক উপাধ্যায় : বিশিষ্ট গবেষক। সুদক্ষ রচনাপঞ্জিকার। বু কৃতী বাঙালির রচনাগঞ্জি 
তৈরি করেছেন। 


আবুল আহসান চৌধুরী (১৯৫৩) : কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। 
লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 
কুষ্টিয়ার বাউল সাধক, লালন শাহ, মীর মশাররফ হোসেন : 
সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিস্তা প্রভৃতি । বহু পুরস্কারে সম্মানিত লেখক। 


নির্মলকুমার নাগ (১৯৪৬) : পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, রাজ্য বিচার সহায়ক পরীক্ষাগারের 
প্রাক্তন অধিকর্তা। সাহিত্য সাধক চরিতমালায় হরিচরণ বন্দ্োপাধ্যায়- 
এর জীবনী লেখক। গবেষণার পরিধি শ্রীচৈতন্য থেকে আধুনিক 
বিজ্ঞানের নানা শাখা। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রফুল্ল চাকী : নিহত 
নায়ক। 


ভবতোষ দত্ত (১৯২৫): বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবনের 
অধ্যক্ষ। বিদ্যাসাগর পুরস্কার, সরোজিনী বসু পদক, তাপসী বসু স্মৃতি 
পুরস্কার প্রভৃতি বহু পুরস্কারে সম্মানিত। পরিষৎ থেকে তার “বাংলা 
গীতিকাব্যের আদিপর্ক' পুস্তকের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে। বছ গ্রন্থের লেখক। 


মুহম্মদ আয়ুব হোসেন : বয়স প্রায় চুয়াত্তরের কাছাকাছি। এখনও অক্লান্ত গবেষক। আঞ্চলিক 
ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধান যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে। 


শতাব্দী দাশ (১৯৬৫) : পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। প্রাণীবিজ্ঞানের 
কৃতী ছাত্রী। বহু বিজ্ঞান প্রবন্ধের লেখিকা! প্রকাশিত গ্রন্থ : জলের 
আবাদ’, ‘রঙিন মাছ’, রঙিন মাছের চাষ’, 'জিওল মাছের চাষ’ 
প্রভৃতি। 


সোমা মুখোপাধ্যায় (১৯৬৫): লোকসংস্কৃতি এবং ইতিহাস বিষয়ের বিশিষ্ট গবেষক। 
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রে কর্মরত। সংস্কৃতি কেন্দ্র 
থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'রাঢ় বঙ্গের লোকমাতৃকা” “মুসলিম মেয়েদের 
বিয়েদের গান’ (মালিনী ভট্টাচার্যের সঙ্গে), “বাংলার দাই” প্রভৃতি । 
লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে বছ প্রবন্ধ প্রকাশিত। বর্তমানে নারীর 
ক্ষমতায়ন, এবং স্বাস্থ্য ও লোকচিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করে 
চলেছেন। 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদিপর্ব 


ভবতোষ দত্ত 


আচার্য সুশীলকুমার দে'র পাঁচশো বারো পাতার Early History of the Vaisnava Faith and 
Movement in Bengal নামে বইখানা বেরিয়েছিল ১৯৪২ সালে। তখন পর্যন্ত বাংলার বৈষ্ণব 
ধর্মের আদিযুগের ইতিহাস নিয়ে বলতে গেলে সেটাই ছিল প্রথম বই। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণব 
ধর্ম নিয়ে তার অনুগামীরা পরবর্তীকালে অজ্ঞত্র পুথি রচনা করেছেন, একটি বিপুল বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
তিন শ বছরে গড়ে উঠেছে, এই ধর্মের সম্প্রদায়গত বিবরণ পাওয়া যায় বিভিন্ন পৃথিতে, তার কিছু 
পরে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবৎকাল ও তার পরে তার প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত যে বৈষ্ণব 
ধর্মান্দোলন ষোড়শ শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল তার বিবরণ সুশীলকুমারই প্রথম রীতিবদ্ধভাবে রচনা 
করেছিলেন। তখন একাজ ছিল খুবই দুরূহ। এই ইতিহাসের উপাদান পাওযা যায় সংস্কৃতে লেখা 
পুধিতে এবং বাংলায় লেখা চৈতন্যদেবের জীবনচরিতগুলিতে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা আকর পুথি 
এবং বাংলা ভাষায় লেখা প্রায় সমকালীন জীবনচরিতগুলি মিলিয়ে দেখা দরকার। সুশীলকুমার 
চৈতন্যদেবের জীবনী রচনা করতে চাননি। চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যে বৈষ্ণব সংস্কৃতি তৈরি 
হয়েছিল তার সুসঙ্গত বিচার ও বিশ্লেষণ করে তার বিবরণ রচনা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। 
সপ্তদশ এমন কি যোড়শ শতাব্দী থেকে চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের নানা শাখা-উপশাখা 
বিভিন্ন গুরু মহান্তের নেতৃত্বে তৈরি হয়ে উঠেছিল। তার বিবরণ রচনা করা সুশীলকুমারের উদ্দেশ্য 
ছিল না। তিনি দেখেছেন বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের দুটি রূপ। একটি চৈতন্যানুগামী বৃন্দাবন-গোস্বামীদের 
সংস্কৃত ভাষাশ্রিত বৈষ্ণব ধর্ম, অন্যটি নবদ্বীপে নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচাৰ্য নরহরিদাসের সম্প্রদায়গুলির 
পালিত বৈষ্ণব ধর্ম। জীব রূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ চৈতন্যদেবের ধর্মকে ভারতীয় ভক্তিধর্মের 
সঙ্গেই যুক্ত করে দেখেছেন। আর নবন্বীপের গুরু মহাস্তগণ চৈতন্য জীবনচরিতগুলিকেই মূলত 
অবলম্বন করেছেন। সুশীলকুমার মনে করেন বাংলায় লেখা চৈতন্যজীবনীগুলি চৈতন্যধর্মের পশ্চাৎপট, 
এঁতিহ্য ইত্যাদি নির্ণয় করার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে চৈতন্যধর্মের 
পূর্ণ বিবরণ রচনার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট নয়, যদিও এদের মধ্যে তৎকালীন জীবন ও সমাজের চিত্র 
পাওয়া যায়। প্রায় সমকালীন বৃন্দাবন-গোস্বামীদের দেওয়া বিবরণে চৈতন্যের ব্যক্তিস্পর্শ না থাকলেও 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ব তাতেই পাওয়া যাবে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে কৃষ্ণ্দাস 
কবিরাজের আদর্শ চৈতন্যজীবনী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নির্ভরযোগ্য উৎসটিকে 
পাওয়া গেলেও একে সংস্কৃত আকর গ্রহগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখাই কর্তব্য। কারণ বৃন্দাবন- 
গোস্বামীদের গ্রন্থ থেকেই চৈতন্যধর্মের মূল আদর্শ ও তত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই 
গোস্বামীদেরই শিষ্য, তাদের নীতি ও ততই তিনি প্রচার করতে চেয়েছেন। সুতরাং সংস্কৃত ও বাংলা 
এই দুই উৎসের সাহায্যেই চৈতন্যধর্মের বিবরণ প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। সুশীলকুমার দে তার 
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বইতে সেই কাজই করেছেন। আবার দুই আদর্শধারার পার্থক্য কোথায়, তাও তিনি স্পষ্ট করে 
দেখিয়েছেন। 

সুশীলকুমার দে-র “আর্লি হিসট্রি অব বৈষ্ণব ফেথ এন্ড মুভমেন্টে'র পূর্বে চৈতন্যের বৈষ্ণব 
ধর্মের দর্শন এবং ভাবগত বিশ্লেষণ করে কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। দীনেশচন্দ্র সেন 
বিমানবিহারী মজুমদারের মতো আধুনিক পণ্ডিত এ বিষয়ে কিছু বিবরণ রচনা করেছিলেন। 
দীনেশচন্দ্রের 77570 Literature of Medieval Bengal (1917) বইতে খানিকটা ইতিহাস 
দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তার Chaitanya and His Age (1922) এবং Chaitanya and His 
Companions (1917) বইতেও কিছু তথ্যগত উপাদান সংগৃহীত হযেছিল। বিমানবিহারী মজুমদারের 
শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান’ (১৯৩৯) বইটি আবেগবর্জিত কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা। কিন্তু এসব 
আলোচনাই আংশিক। এদেশীয় লেখকগণ স্বভাবতই চৈতন্যদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। সব সময়ে নিরাবেগ বিচারপ্রবণ হতে পাবেননি। 

আধুনিক এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে চৈতন্য-জীবন ও চৈতন্যধর্মের আলোচনা প্রথম করেছিলেন 
R. G. Bhandarkar তার Vaisnavism Sawisim and other Minor Religious Seets. 
(1913) বইতে । তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় নিয়ে আলোচনার সূত্রে চৈতন্যদেব ও তার 
ধর্মান্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছিলেন।]. ম. Farquhar তার An outline of the Religious 
Literature of India (1920) বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন সম্প্রদায়ের 
তত্ব ও ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে 
একটি অধ্যায় রচনা করেছিলেন, ভাণ্ডারকরের বিবরণ থেকে তা তত্বগতভাবে না হলে তথ্যগত 
দিক দিয়ে বিস্তৃততর। Melville T. Kennedy লিখেছিলেন The Chaitanya Movement 
(1925) নামে বই। এই বইয়ের ভূমিকা থেকে একটি লাইন উদ্ধৃত করলেই পাঠক লেখকের 
দৃষ্টিভঙ্গি কিছু বুঝতে পারবেন। 


In these days, when race consciousness has become so keen, and national 
feeling so sensitive to any hint of criticism between East and West, an 
undertaking such as this book becomes doubly difficult; for it deals with 
personalities, customs and ideas, of living rather than academic interest, work 
and palpitating, because instinct with the passionate devotion of many hearts. 
লেখক খ্রিস্টান যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তিনি দেখেননি। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধর্মান্দোলনের বিবরণ উনিশ শতক পর্যস্ত নয়টি অধ্যায়ে বিস্তৃত। সর্বশেষের 
অধ্যায়টি চৈতন্য ধর্মের সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মের তুলনা। 
পূর্ববর্তী এইসব বইয়ের সঙ্গে তুলনায় সুশীলকুমারের বইয়ের বিশেষত্ব সহজেই বোঝা যাবে। 
ইতিপূর্বে তিনি রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীর সম্পাদনা করেছিলেন। তার ভূমিকায় সুশীলকুমার 
বৈষ্ণব রসতত্বের দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদি ইতিহাস 
রচনা করতে গিয়ে ভক্তিতত্ত রসতত্তের যে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছিলেন সেটা সকলের পক্ষে করা 
সম্ভব ছিল না। বস্তুত এতে ঘটনাগত ও অন্যান্য তথ্যগত যে বিচার বিশ্লেষণ ছিল, বৃন্দাবন 
গোস্বামীদের দার্শনিক আলোচনার ব্যাখ্যা ও বিচার তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সেই জন্য 
এই বই শুধু ঘটনার বিবরণ নয়, জটিল তত্ত্বের বিশ্লেবণও। পরবর্তী যুগে চৈতন্য ধর্মের যে বিস্তার 
ঘটেছিল বিশেষভাবে বঙ্গদেশে, ভার থেকে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। সেই ইতিহাস সুশীলকুমারের 
প্রদর্শিত পথে কেউ রচনা করবে, এটা ছিল তার প্রত্যাশা। তার জীবিতকালে তাব আশা পূর্ণ হয়নি। 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদিপর্ব /৩ 


পরবর্তী কালে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের বিচিত্র বিকাশের অজস্র উপাদান নানা পুথিতে নিবদ্ধ হয়েছে, 
তার কিছু মুদ্রিত হযেছে, অমুদ্রিত রয়েছে বছ। হরিদাস দাস বহু পুথির সন্ধান দিয়েছেন, বিববণও 
রচনা করেছেন। বহরমপুর প্রেস থেকে এরকম কিছু মূল্যবান পুথি প্রকাশের উল্লেখ করেছেন 
সুশীলকুমার দে। এখানে অবশ্য উল্লেখযোগ্য, ১৯৮৫-তে অধ্যাপক রমাকাস্ত চক্রবর্তী 71571071571 
in Bengal নামে যে পুস্তক রচনা করেছেন, তাতে পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মের নানা শাখা-উপশাখা সহ 
বিচিত্র রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।১ 

সুশীলকুমার দে-র আলোচিত সমযে চৈতন্য ধর্মের শাখা এত বিস্তৃত হয়নি। তিনি এর উদ্ভব 
দেখিয়েছেন, ভারতীয় ভক্তিধর্মের সঙ্গে তার যোগ ভাণ্ডারকরের অনুসরণে ব্যাখ্যা করেছেন। 
বৃন্দাবন-গোস্বামীরা সংস্কৃত ভাবায় প্রাচীন এতিহ্যের অনুসরণে যে শাস্ত্র রচনা করেছেন সুশীলকুমার 
তাব সুন্ল্নাতিসূন্ষ্ ব্যাখ্যা করেছেন। ভাণ্ডারকর দেখিয়েছিলেন উপনিষদে ভক্তিধর্মের আভাস, 
বাসুদেব ও নারায়ণের অভেদত্ব, বাসুদেব ও বিষ্ণুর অভিন্নতা, তারপর বাসুদেব কৃষ্ণ ও গোপাল 
কৃষ্ণের অভিন্নতা ইত্যাদি। তার থেকে দক্ষিণে ভক্তিধর্মের উদ্ভব রামানুজ নিম্বার্ক মাধবে তার 
বিস্তার। তারপর সেই ভক্তিধর্ম লোকজীবনে কী রূপ নিয়েছে কবীর তুলসীদাসের প্রভাবে ভাণ্ডারকর 
তারও বিবরণ দিয়েছিলেন। বন্পভাচার্য ও চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছেন। 
সুশীলকুমার তার বইতে Historical Setting and Heritage অধ্যায়ে এই ইতিহাস সংক্ষেপে 
বর্ণনা করেছেন। 

চৈতন্য যে কোনো অভিনব নতুন ধর্ম প্রচার করেননি, প্রাচীন ভাগবত ধর্মেরই নতুন অভ্যুত্থান 
ঘটিয়েছিলেন, পূর্ব ইতিহাসের আলোচনায় সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে চৈতন্য-্রবর্তিত ধর্মে 
রাধাতত্রের প্রাধান্য এর বিশেষত্ব | প্রাচীন ভাগবত ধর্মে রাধার উল্লেখ ছিল না। ভাগবতে গোপীলীলার 
কথা থাকলেও রাধার উল্লেখ নেই। রাধার উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় গাথা সপ্তশতীতে। সুশীলকুমারের 
মতে সেই উল্লেখের গুরুত্ব নেই। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের আদিরপ ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণ এবং জয়দেবের 
গীতগোবিন্দের রাধায়। তিনি বলেন 

The prominence given to Radha in the Gita-Govinda makes it probable that 

the source of Jayadeva's inspiration could not have been the Krnighina-Gopi 

legend of the Srimadbhdgavata which avoids all direct mention of Radha as 

10775177015 consort and which speaks of autumnal, and not vernal, 7254-1716.১ 

গীতগোবিন্দের প্রারম্ভিক শ্লোকে যে ঘটনার উল্লেখ আছে সেটি কোনো প্রাচীন পুরাণে 'নেই। 
মনে হয় সেটি ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণ জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় থেকেই নেওয়া। সেখানে শিশু 
কৃষ্ণকে নন্দ বর্ষণের দিনে রাধার নিকট পৌঁছে দিয়েছে ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণেই রাধাকে পাই মাধূর্যরসে 
অভিষিক্ত, যার থেকে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গারাত্মক কল্পনার সৃষ্টি। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকৃষ্ণ লীলাই 
মুখ্য-_এই লীলাকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণবের সাধনা। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত এই সাধনার পূর্বসূত্র 


* এই বইয়ের তেইশটি অধ্যায় যথা চৈতন্যদেবের পরবর্তী আচার্ধগণ, নিত্যানন্দ অবধূত ও তার অনুবর্তিগণ, 
জাহবা দেবী, শাখা ও মহাস্তগণ, শ্রীথণ্ডের বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দত্ত ও খেতুরী মেলা, 
শ্যামানন্দের আন্দোলন, কর্তাভজা সম্প্রদায়, আচার অনুষ্ঠান, উনিশ শতকে বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলন 
ইত্যাদির বিবরণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত । 


১১571511187 De : Early History of the Vaisnava faith and movement in Bengal from 
Sanskrit and Bengali sources 2nd Ed. Firma K. L. M. Kolkata, 1961. 


৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


কোথায়, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। নিশ্বার্ক সম্ভবত দশম শতাব্দীতে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন, নিশ্বার্ক-দর্শনে রাধারই প্রাধান্য দেখা যায়, কিন্তু সুশীলকুমার মনে করেন 
নিশ্বার্কদর্শন থেকে জয়দেব প্রভাবিত হয়েছিলেন। এটা ঠিক নয়, বরং বলা উচিত নিম্বার্ক এবং 
জয়দেবের রাধা-কল্পনার মূলে ছিল অন্য কোনো উৎস। 

চৈতন্য ধর্মের মূলে রামানুজ, নিশ্বার্ক বা ।বল্লভাচার্যের কোনো প্রভাব সুশীলকুমার অস্বীকার 
করেন। মধবাচার্যের ভক্তিদর্শনের সঙ্গে চৈতন্য ধর্মের যোগ ছিল-_এটা অনেকে মনে করেন। 
সুশীলকুমার অবশ্য তা-ও মনে করেন না। ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী-_যাঁদের থেকে চৈতন্য দীক্ষা 
নিয়েছিলেন, তারা ছিলেন মধবপন্থী। এসব সত্তেও সুশীলকুমার মনে করেন না চৈতন্য ধর্মের 
প্রবর্তনা মধ্বাচার্য থেকে এসেছিল। বাংলার চৈতন্যমঠ মাধব গৌড়ীয় মঠ বলেই পরিচিত। এই 
যোগাযোগ সম্বন্ধে সুশীলকুমারের সন্দেহ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে কবিকর্ণপূরের 
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে প্রথম এই মত ব্যক্ত হয়! এ সম্বন্ধে সুশীলকুমার বলেন__ 

Caitanya's Guru-parampara is traced in it, with more ingenuity than acuracy, 

from Madhva himself through Madhevendra and Isvara Puri, in a list which 

looks suspiciously similarly to a list given by Baladeva Vidyabhusana. (p 11) 

বলদেব বিদ্যাভূষণ অনেক পরবর্তীকালের। কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও মাধবেন্দর 
পুরীর উল্লেখ আছে। এই নাটকের পঞ্চমাঙ্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে চৈতন্য অদ্বৈতবাদী 
সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্য এবং প্রমেয়রত্রাবলীতে চৈতন্যের 
উল্লেখ সন্দেহাতীত নয়, কারণ সে গুরুপরম্পরা এতে দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকের আবির্ভাবকাল 
নিশ্চিতরূপে জানা যায় বলে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। বরং চৈতন্যকে 
শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলে মনে হয়। 

On the other hand, the indications are strong that Caitanya formally belonged 

to the Dasanami order of Samkara sannyasins even though the ultimate form 

which he gave to Vaisnava Bhakti had nothing to do Samkara's extreme 

Advaita-vada. (p 12) | 

এমনকি মাধবেন্দ্র পুরী এবং ঈশ্বর পুরীও মধব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কিনা সন্দেহ। মধব শঙ্করের 
তীর্থ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত ছিলেন- এরকমই বিশ্বাস প্রচলিত। মধব দ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন কিন্তু 
তীর্থ উপাধি ত্যাগ করেননি। এখনও এই সম্প্রদায় শঙ্করের দশনামীর অন্যতম। এখনও তারা তীর্থ 
উপাধি ব্যবহার করে থাকেন। মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী এঁরা সবাই দশনামী সম্প্রদায়ের উপাধি 
ধারণ করেছেন। সুশীলকুমার স্্রণ করিয়ে দিচ্ছেন যে পুরীতে বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে চৈতন্যের 
পরিচয় দেওয়া হয়েছিল ভারতী-সম্প্রদায়ভূক্ত বলেই। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি তথ্যের 
উল্লেখ করেছেন। কৃষ্তদাস কবিরাজ কয়েকবারই বলেছেন, চৈতন্যদেব নিজেকে বলতেন মায়াবাদী। 
প্রকাশানন্দ বিদ্রুপ করতেন চৈতন্য ভক্তির উচ্ছাসে মায়াবাদকে ভুলে যাচ্ছেন বলে। চৈতন্য তো 
সোজাসুজি মধ্বের উপদেশকে অগ্রাহ্য করেছেন। _ 

চৈতন্যদেব শঙ্করের দশনামী-ভুক্ত ছিলেন যদিও বৈষ্ঞবীয় ভক্তিবাদের যে রূপ তিনি দিয়েছিলেন 
তার সঙ্গে শঙ্করের অব্বৈতবাদের কোনো মিল নেই। মনে হয় কঠোর অদ্বৈতবাদেও ভক্তিবাদের এক 
ধরনের মিশ্রণ ঘটেছিল। ভক্তিবাদের মাধ্যমেই অদবৈতবাদে পৌঁছানো যায়-_এরকম একটা বিশ্বাস 
গড়ে উঠেছিল। বিষ্ণু পুরী একজন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, তাকে মাধব সন্ন্যাসী বলেও মনে করা হত। 
বিষ্ণু পুরী শ্রীমন্তাগবত অবলম্বনে রচনা করেছিলেন ভাগবত ভক্তিরত্নাবলী। গ্রস্থের উপসংহারে 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদিপর্ব /৫ 


তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রীধরের অনুগমন করেননি বলে। বিষ্ণু পুরী- 
রচিত কিছু শ্লোক রূপ গোস্বামী তার পদ্যাবলীতে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভক্তিভাব সংশয়াতীত। 
তবে চৈতন্য ধর্মান্দোলনের আদি পর্যায়ে মাধবেন্দ্র পুরীর প্রভাবও অনস্বীকার্য । তিনি ছিলেন 
শঙ্করপন্থী। তার শিষ্যদের মধ্যে ঈশ্বর পুরী ছাড়াও ছিলেন অবৈতাচার্য। সনাতন, কৃষ্তদাস কবিরাজ, 
কবিকর্ণপূর সকলেই মাধবেন্দ্র পুরীকে বলেছেন বঙ্গদেশে ভক্তিভাবের আদি সূত্রধার। পুরীতে 
চৈতন্যদেব মাধবেন্দ্র পুবীর “অয়ি দীন দয়ার্্র নাথ হে’ গানটি গাইতেন। সুশীলকুমার বলেন__ 
Unlike a Madhva ascetic Madhavendra appears to have been a devotee of 
great emotional capacity, who must have, before Caitanya imparted a new 
spirit to the sombre and forbidding aspects of asceticism, and who probably 
cared more for actual devotional fervour than for the teaching of dry doctrines. 


(9 24) 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদিপর্বের ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুশীলকুমার দে আলোচনা 
করেছেন চৈতন্যজীবনীগুলির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে। এতে মুরারি শুপ্তেব সংস্কৃতে লেখা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
চরিতামৃত__ সাধারণত মুরারিগুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত- গ্রচ্থে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা প্রধানত 
বর্ণিত আছে। চৈতেন্যর তিরোধানের মাত্র নয় বছর পর কবিকর্ণপূর তার চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য 
লিখেছিলেন মুরারি গুপ্তের কড়চা নির্ভর করে। কৃষ্তদাস কবিরাজও মুরারি গুপ্তের কড়চাকেই 
নির্ভরযোগ্য। 

স্বরূপ দামোদরের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে কবিকর্ণপূর এবং চৈতন্যের অন্যান্য চরিতকারেরা 
স্বরূপ দামোদরের উপরেই নির্ভর করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে পঞ্চতত্ব_ চৈতন্য, নিত্যানন্দ, 
অদ্বৈত, গদাধর এবং শ্রীনিবাসকে নিয়ে কল্পিত_ তাকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন স্বরূপ দামোদর। 
চৈতন্যকে “মহাপ্রভু: এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে ‘প্ৰভু’ রূপে তিনিই চিহ্নিত করে গিয়েছেন। 

পরমানন্দ কবিকর্ণপূর চৈতন্যের প্রয়াণের নয় বৎসর পর লেখেন চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য । 
কবিকর্ণপূর পুরীতে চৈতন্যকে দেখেছিলেন। তখন তার বয়স সাত বৎসর । তিনি নাকি চৈতন্যকে 
দেখেই সংস্কৃতে একটি প্রশস্তিশ্লোক রচনা করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য 
লেখার সময় পরমানন্দ মুখ্যত মুরারি গুপ্তের কড়চার উপরেই নির্ভর করেছিলেন। এ কথা তিনি 
নিজেই বলে গিয়েছেন। এই কাব্যের প্রথম দিকটা নির্ভরযোগ্য কিন্ত শেষের দিক সংক্ষিপ্ত এবং 
স্বাধীনভাবে রচিত। কবিকর্ণপূর চৈতন্যকে বর্ণনা করেছেন কবির কল্পনা দিয়ে যতখানি, এতিহাসিকের 
দৃষ্টিতে ততখানি নয়। তার নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয় উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রের আদেশে রচিত। 
এটি অনেকটা কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ। এই নাটক যে চৈতন্যসমকালীন 
পরিমণ্ডলের পরিচয় দেয় এটাই এর বৈশিষ্ট্য। 

সংস্কৃত ভাষায় রচিত চরিতগ্রন্থগুলি থেকেই বাংলায় চরিতগ্রন্থ লেখার আরম্ত। বাংলায় লেখা 
প্রাচীনতম চরিতগ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত। নিত্যানন্দের আদেশে এটি লেখা। এতে যথেষ্ট 
অলৌকিক ঘটনা আছে। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার মনে করতেন বলেই তাঁর জীবনে 
এমন সব দেবলীলা ঘটিয়েছেন। সেই জন্যেই সম্ভবত এর চৈতন্যমঙ্গল নাম বদল করে বৃন্দাবন- 
গোস্বামীরা এর নাম রেখেছিলেন চৈতন্যভাগবত। চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যের শেষ জীবনের বর্ণনা 
যথেষ্ট ছিল না। অথচ সেই সময়েই চৈতন্যের দিব্যভাবের সময়। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন চৈতন্যচরিতামৃত লিখতে। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যের শেষ জীবনের এই বর্ণনা অতুলনীয়। 


৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত মহাকাব্যের মতো বিশাল, কিন্তু সাহিত্যিক গুণে চৈতন্যভাগবতের 
মতো নয়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গণ্য হলেও এতে ভাষার কিছু ক্রুটি আছে। 
কৃষ্তদাস কবিরাজ বাংলার বাইরে দীর্ঘকাল বাস করবার ফলেই এই ক্রুটি ঘটেছিল। তবে এই 
কাব্যের মহত্বের কারণ বৃন্দাবন-গোস্বামীদের কল্পিত তত্ব এই চরিতকাব্যটিকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করেছে। কৃষ্ণদাস প্রগাঢ় চৈতন্যভক্ত, আবার রসশাস্ত্রে পণ্ডিত। তার রসবোধ এবং পাণ্ডিত্যের 
প্রতিফলন ঘটেছে এই চরিতগ্রস্থে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, বৃন্াবনদাস অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন নবদ্বীপের 
ভক্তদের থেকে, আর কৃষ্তদাস পেয়েছিলেন বৃন্দাবনের গোস্বামীদের থেকে। চৈতন্যচরিতামৃতের 
রচনা সম্পূর্ণ হয় ১৬১৫ ধ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে সুশীলকুমারের মন্তব্য 

It is more than a biography. It is a remarkable medieval document of mature 

theological scholarship, which is by no means easy or elegant to read, and 

which perhaps presents Caitanya and his simple impassioned faith 10 a distorted 

perspective; but from the specialist point of view, it is a work of rare merit 

and gives a complete exposition of the scholastic theological presuppositions 

of Bengal Vaisnavism. (p 43) 

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেরও বিচার করে দেখেছেন সুশীলকুমার। 
নতুন উপাদান এ দুটিতে কিছু নেই, তবে উল্লেখযোগ্য এই যে নবদ্বীপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে 
লৌকিক রূপ গড়ে উঠছিল, এই দুটি চবিতকাব্যে তার প্রভাব পড়েছিল। লোচনদাস ছিলেন নরহরি 
সরকার আর জয়ানন্দ ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের অনুগামী। নবদ্বীপে গৌরনাগরী তত্ত্বের প্রসার 
ঘটছিল, লোচনদাসের কাব্যে তার প্রকাশ। সাধারণত চৈতন্যলীলাকে আদি মধ্য অস্ত্য-_এই তিনটি 
ভাগে দেখা হয়, কিন্তু জরানন্দ তার চরিতকাব্যকে নয়টি ভাগে ভাগ করেছেন, আদি, নদিয়া, 
বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উৎকল, তীর্থ, প্রকাশ, বিজয় এবং উত্তর খণ্ড। 

গোবিন্দদাসের কড়চা নিয়ে এক সময়ে খুবই বিতর্ক হয়েছিল। সুশীলকুমার কড়চার প্রামাণিকতা 
সর্বাংশে স্বীকার কবেন, তা নয়। তবে এতে চৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণের যে বিবরণ পাওয়া যায়, অন্য 
কোনো জীবনীতে তা পাওয়া যায় না। কড়চাটি অসম্পূর্ণ। চৈতন্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত 
ভ্রমণের দুই বছরের সংবাদ এতে পাওয়া যায়। কড়চাটির প্রামাণ্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে। চৈতন্যদবের 
দক্ষিণ ভ্রমণের কিছু সংবাদ পাওয়া যায় বলেই এর মূল্য। 

এই জীবনচরিতগুলি ছাড়াও কিছু কিছু বাংলা পদাবলীর উল্লেখ সুশীলকুমার করেছেন যাতে 
কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। তখনও চৈতন্যপূজা আরন্ত হয়নি। নবদ্বীপে চৈতন্যধর্মান্দোলনের প্রথম 
যুগের রচনা বলে গৌরপদতরঙ্গিণীর পদগুলি মানুষ চৈতন্যের প্রশস্তি কীর্তন করেছে। 

অতঃপর সুশীলকুমার চৈতন্যদেবের জীবনী বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় কোনো অতিশয়োক্তি 
নেই, ভক্তের উচ্ছাস নেই, কোনো কল্পনা নেই। যুক্তি দিয়ে সাধারণ সহজ বাস্তবতাবোধ দিয়ে তিনি 
চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনি বর্ণনা করেছেন। এমন কি চরিতগ্রস্থগুলিতে চৈতন্যপ্রসঙ্গে যে ভাববিহ্লতা 
দেখা যায়, তার কোনো চিহ্ন এই বর্ণনায় নেই। চরিতকারেরা চৈতন্যদেবের পঠদ্দশায় তার অসাধারণ 
বোধশক্তি শু তর্কশক্তিতে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। সুশীলকুমার সে বিষয়েও সতর্ক থেকেছেন। 
চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের অমিত মহিমা স্বীকার করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গেই কিন্তু যে সব অলৌকিকতা ভাব 
ভক্ত চরিতকারেরা তার মধ্যে দেখেছেন, সুশীলকুমার সে সব ক্ষেত্রে সংযত থেকেছেন। একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়! 


৯৫7 


গৌড়ীয বৈষ্ণব ধর্মের আদিপর্ব /৭ 


পুরীতে জগন্নাথের দারুমূর্তি দেখে চৈতন্যদেব তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য ভাববিহ্ল অবস্থায় 
ছুটে যান। পুরীর পাণ্ডারা তাকে উন্মাদ ভেবে পীড়ন করতে থাকলে বাসুদেব তাকে রক্ষা করেন 
এবং নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। বাসুদেবের সঙ্গে চৈতন্যের শান্ত্রালোচনা হয সাত দিন ধরে। 
বাসুদেব ছিলেন গৌড়া অদ্বৈতবাদী। চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদ বিবোধী ব্যাখ্যা করলেন উপনিষদ ও 
বেদাস্তসূত্রের৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসুদেব পরাজয় স্বীকার করলেন। বিতর্কের সময় চৈতন্যদেব 
রূপের ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু থেকে বহু উদ্ধৃতি দিলেন, ভাগবত থেকেও দিলেন। অথচ রূপের গ্রন্থ 
অনেক পরে রচিত হয়েছিল৷ কিন্ত দুর্ধর্ষ বৈদাস্তিক বাসুদেব সার্বভৌম পরম ভক্তে পরিণত হলেন 
যখন চৈতন্যদেব কৃষ্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন। এটি চৈতন্যজীবনের একটি প্রধান ঘটনা। 
কিন্ত সুশীলকুমার এতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বাসুদেব যদি ভক্তিবাদী হয়ে থাকেন তবে তর্কে 
পরাস্ত হয়ে নয চৈতন্যের ভক্তির গভীরতায় অভিভূত হয়ে। সুশীলকুমার বলেন__ 

There can be no doubt that his rationalistic mind must have found something 

real and arresting in the religious attitude of Caitanya, and recognising 115 

intensity and power he quickly fell under its mystic spell. (p 90} 

চৈতন্যদেবের অধ্যাত্মসাধনা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি সুশীলকুমারের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তার 
জীবনী আলোচনায় তিনি চরিতকাব্য বর্ণিত অলৌকিক দিকগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 
চৈতন্যকে দেখানো হয়েছে, তিনি যেন রূপ ও সনাতনকে কাশীতে এবং পুরীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সাধনার তত্বগুলি বুঝিয়েছিলেন। ছটি দীর্ঘ অধ্যায়ে কৃষ্তদাস কবিরাজ তার বর্ণনা দিয়েছেন। সেগুলি 
মূলত রূপ ও সনাতনের বৈষ্ঞবীয় তত্রসন্দর্ভের সারাংশ মাত্র। 

চৈতন্যদেবের দেহত্যাগ সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। জয়ানন্দ যে বর্ণনা দেন সুশীলকুমার 
তাকেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছেন। পুরীতে সংকীর্তনের সময় চৈতন্যদেবের পায়ে পাথর 
বিদ্ধ হয়, তার থেকেই বিষাক্ত ক্ষত হওয়ার ফলে তার মৃত্যু হয়। 

চৈতন্যদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তার নেতৃত্বশক্তি থাকলেও তিনি যে কোনো সুপরিকল্পিত 
সঙ্ঘ গড়ে গিয়েছেন, এ কথা সুশীলকুমার মনে করেন না। তার ভক্তির আদর্শকে যারা গ্রহণ 
করেছিলেন, তারা আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি পরিকল্পিতভাবে কোনো সঙ্ঘ গড়েননি, 
তার ব্যক্তিত্বের অমোঘ টানেই তার ভক্তরা মিলিত হয়েছিল। তার তিরোধানে কেন্দ্রীয় পুরুষ কেউ 
ছিল না যাকে ঘিরে সঙ্ঘ গড়ে উঠতে পারত। অদ্বৈত ছিলেন কিন্তু তিনিও বার্ধক্যপীড়িত। শোনা 
যায়, তিনি নাকি এক সময়ে ভক্তিপথ ত্যাগ করে জ্ঞানমার্গে ফিরে গিয়েছিলেন। নিত্যানন্দরও সেই 
সামর্থ্য ছিল না যার দ্বারা একটা সম্প্রদায় পরিচালিত হতে পারত। বৃন্দাবন-গোস্বামীরা পণ্ডিত এবং 
সন্ন্যাসী, তা ছাড়া বৃন্দাবনও বঙ্গদেশ থেকে অনেক দূরে। তাদের রচিত গ্রন্থে নমক্কিয়ায় ছাড়া 
চৈতন্যদেবের কোনো উল্লেখই নেই। 

চৈতন্যদেব নিজে তার ধর্ম সম্বন্ধে কিছু লিখে যাননি। আদর্শ বৈষ্ণব ভক্তের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
আটটি শ্লোক শুধু তিনি রচনা করেছিলেন। গয়া থেকে ফিরে আসার পর তিনি তাব টোল তুলে 
দিলেন, আর কোনোদিন তিনি বিদ্যার অভিমান প্রকাশ করেননি। অতঃপর চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব 
ধর্মের শান্তর দর্শন রচনা করলেন বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী। শোনা যায় রূপ-সনাতনকে চৈতন্যদেবই 
নির্দেশ দিয়েছিলেন তার প্রচারিত ধর্মের দর্শনতত্ব রচনা করতে। অন্য চার জন ছিলেন রঘুন্যথ দাস, 
রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট এবং জীব। জীব রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র 0 

বৃন্দাবন-গোস্বামীরা চৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন, কিন্তু তারা যে সন্দর্ভ রচনা করেন, 


৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


তাতে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল, একথা ঠিক নয়। চৈতন্যের জীবনকে তারা আদর্শরূপে 
গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। রূপ ও সনাতনকে তিনি তত্ব রচনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাদের 
সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্ট। রঘুনাথ ভট্ট বেশি কিছু লেখেননি। রঘুনাথ দাস কৃষ্ণলীলা 
নিয়ে লিখেছিলেন চম্পূ কাব্য। আর জীব তত্ব রচনায় সাহায্য করেছিলেন রূপ ও সনাতনকে। 

এদের মধ্যে গোপাল ভট্টকে নিয়ে নানা প্রবাদ কাহিনী প্রচলিত আছে। সুশীলকুমার তার বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন।* গোপাল ভট্টের রচিত গ্রন্থ হরিভক্তি বিলাস। তার সম্বন্ধে অন্য সব সংবাদই 
অনিশ্চিত। 

Exactly how and when the Gosvamin Gopala Bhatta was admitted into 

discipleship is, thus, uncertain. There is no record that he ever came to Caitanya 

at Puri. He must have survived Caitanya; for he was already at Vindavana 

when Krishnadas arrived. (p 145) | 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ইতিহাসে সনাতন রূপ এবং জীবের দান অন্যান্য গোস্বামীদের চেয়ে 
অনেক বেশি। তবে ব্যাপ্তি গভীরতায় উৎকর্ষে জীবের কীর্তি অন্যদের ছাড়িয়ে গেছে। সনাতন . 
ভাগবতের টীকার লঘুতোষণী নামে সংক্ষিপ্তসারে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। তার থেকে জানা 
যায় তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায় 
তাদের পূর্বপুরুষ বঙ্গে চলে আসেন। এই বংশে অনিরুদ্ধের দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বর 
পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন কিন্তু হরিহর রূপেশ্বরকে বিতাড়িত করে। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ 
গঙ্গাতীরে নবহট্্র (নৈহাটি) নামক স্থানে বাস করতে থাকেন। তার পাচ পুত্রের মধ্যে মুকুন্দ কনিষ্ঠ 
মুকুন্দ যশোরে বাস করতেন। মুকুন্দের পুত্রের নাম কুমার। কুমারের পুক্রদের মধ্যে ছিলেন সনাতন, 
রূপ এবং অনুপম। অনুপমের পুত্রই জীব। 

সনাতন নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা 
করেন। সনাতন পরে গৌড়ের রাজার সভায় মন্ত্রীপদ লাভ করেন। রামকেলি গ্রামে তিনি থাকতেন। 
রূপও রাজসভায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা মুসলমানী নামেই পরিচিত ছিলেন, একজন 
ছিলেন সাকের মল্লিক অন্যজন দবির খাস। 

কিন্তু তারা বৈষ্ণব সংসর্গেই থাকতেন, সে জন্য কিছু কর্ণাটকী ব্রাক্মণদের নিয়ে এসে বসতি 
স্থাপন করিয়েছিলেন। সনাতন রূপ নবদ্বীপ বৈষ্ঞবদের সংসর্গ রক্ষা করে চলতেন। রূপের দান- 
কেলি কৌমুদী ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। তখনও চৈতন্যের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। পরে 
রামকেলিতে চৈতন্যের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। কিছুদিন পর রূপ সংসার ত্যাগ করে অনুপমকে 
সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদে চলে যান। বৃন্দাবন থেকে চৈতন্য তখন ফিরছিলেন। রূপ চৈতন্যের সঙ্গে 
যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু চৈতন্য তাকে বৃদ্দাবনে যেতে বলেন। সনাতন কাশীতে চৈতন্যের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। তিনি চৈতন্যের সঙ্গে পুরী যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চৈতন্য তাকেও বৃন্দাবনে যেতে 
বলেন। রূপ বৃন্দাবন থেকে ঘুরে এসে পুরীতে পৌঁছলেন। অনুপম বৃন্দাবন থেকে পুরী যাওয়ার 
পথে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করেন। 

' চৈতন্য এলাহাবাদে রূপ এবং সনাতনকে বৈষ্ণব শান্তর প্রণয়নের বিধি নির্দেশ করেছিলেন। পরে 
সনাতন ও রূপ উভয়েই মৃত্যুকাল পর্যস্ত বৃদ্দাবনেই থেকে ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নে নিরত থাকেন। আর 

জীব কিছুকাল নবদ্ীপে নিত্যানন্দের সাহচর্যে থেকে কাশীতে চলে আসেন। শোনা যায় কাশীতে 


* সুশীলকুমার দে, “নানা নিবন্ধ" গ্রন্থে “গোপাল ভট্ট” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদিপর্ব /৯ 


মধুসুদন বাচস্পতির কাছে ব্যাকরণ স্মৃতি বেদান্তের পাঠ নেন। তিনিও সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনে তার 
পিতৃব্যদের কাছে চলে যান। লক্ষ্য করবার বিষয় কৃষ্দাস কবিরাজ কয়েকবারই জীবের উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু অন্যান্য চরিতকাররা জীব সম্বন্ধে নীরব। জীব সম্ভবত চৈতন্যকে দেখেননি! ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে তীর খ্যাতি ছড়িয়ে যায়। তার শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য, 
নরোস্তম ও শ্যামানন্দের সাহায্যে বৃন্দাবন-গোস্বামীদের ভক্তিশাস্ত্র বিস্তার লাভ করে। শাস্ত্রীয় বিধানের . 
প্রসঙ্গে জীবের থেকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য আর কেউ ছিলেন না! চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের 
ইনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ নির্ভরস্থল। 

জীব গোস্বামী সনাতন ও রূপ-রচিত বৈষ্ণবীয় নিবন্ধের যে তালিকা দিয়েছেন, তা এই 

সনাতন-রচিত গ্রন্থ : ১. বৃহৎ ভাগবতামৃত (দিগ্দর্শনী টাকা সহ)। ২. হরিভক্তি বিলাস (দিগ্‌দর্শনী 
টীকা) ৩. লীলাস্তব নেরহরি বলেন দশনামচরিত) বর্তমানে বিলুপ্ত। ৪. বৈষ্ণবতোষণী নামক 
শ্রীমন্তাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা (লঘু বৈষ্ণবতোষণী অথবা সংক্ষেপে লঘুতোষণী) জীব গোস্বামী 
নিজেই ১৫৮২-তে প্রস্তুত করেছিলেন। 

রূপ রচিত গ্রন্থ : ১. হংসদৃত (কাব্য) ২. উদ্ধবসন্দেশ (কাব্য) ৩. অষ্টাদশ-চ্ছন্দ ৪. উৎকলিকা 
বল্পরী, গোবিন্দ বিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর ইত্যাদি স্তব বা স্তোত্র_স্তবমালা নামে জীব এগুলি 
সংকলন করেছিলেন (মোট সংখ্যা চৌষট্টি) ৫. বিদগ্ধমাধব (নাটক) ৬. ললিতমাধব (নাটক) ৭. 
দানকেলি কৌমুদী (ভাণিকা) ৮. ও ৯. ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল নীলমণি ১০. মথুরামহিমা 
১১. পদ্যাবলী ১২. নাটকচন্দ্রিকা (নাট্যতত্ব) এবং ১২. সংক্ষেপ ভাগবতামূত (ধর্মতত্ত্ব), এটি 
সনাতনের গ্রন্থের অনুবাদ নয়। | 

মোটামুটি এই কয়টি সনাতন-ও-রূপ-রচিত গ্রন্থ । 

ভক্তিরত্বাকরের মতে আরও চারটি গ্রন্থ রূপের নামে চলে আসছে_- ১. শ্রীগণোদ্দেশ-দীপিকা, 
বৃহৎ এবং লঘু। ২. প্রযুক্তাখ্যাত-চন্দ্রিকা মনে হয় ব্যাকরণের ক্রিয়াপদ নিয়ে লেখা। ৩. কৃষ্ণ 
জন্মতিথি বিধি, এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ৪. অষ্টকালিকা শ্লোকাবলী, এগারটি শ্লোক 
রূপ গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজকে দিয়েছিলেন বলে প্রচলিত। সম্ভবত এটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
গোবিন্দ লীলামৃতের মূল। ৫. বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দ বিরুদাবলী নামে রূপের একটি গ্রন্থের 
উল্লেখ করেছেন। 

এ ছাড়া তাৎপর্য দীপিকা নামে সনাতন গোস্বামীর করা কালিদাসের মেঘদূতের টীকার নাম 
রূপের দেওয়া তালিকায় নেই সম্ভবত ধর্মবিষয়ক নয় বলেই। 

জীব গোস্বামী-রচিত গ্রস্থসংখ্যা আরও অনেক বেশি। তিনি লিখেছেন প্রচুর, বৈচিত্র্যও প্রচুর 
সেইসঙ্গে বৃহদায়তনও। তবে জীব গোস্বামীর বেশির ভাগ গ্রন্থ টীকাসর্বস্ব। জীবের গ্রন্থের তালিকা 

১. ব্যাকরণ ক. হরিনামামৃত ব্যাকরণ । রাধা ও কৃষ্ণের প্রসঙ্গ দিয়ে এর দৃষ্টাত্তগুলি রচিত। ২. 
ধাতুসূত্র মালিকা 

২. বৈষ্ণবীয় কাব্য ক. গোপাল চম্পৃ। খ. সংকল্পকল্পদ্রম। গ. মাধব মহোৎসব। ঘ. গোপাল- 
বিরুদাবলী 

৩. রসশাস্ত্র ক. রসামৃতকোষ খ-গ দুর্গমসঙ্গমম্‌ ও লোচনরোচনী বই দুটি রূপের ভক্তিরসামৃত- 
সিন্ধু এবং উদ্ুল নীলমণির টীকা। 

৪. বৈষ্ণবীয় স্মৃতি সংহিতা : কৃষ্ণার্চন-দীপিকা | 

৫. বৈষ্ণবীয় ধর্মতত্ব কঙ গোপাল তাপনী উপনিষদ, ব্ৰহ্মসংহিতা, যোগসারস্তব (অগ্নিপুরাণের 
গায়ত্রী মাহায্ম্যের), শ্রীমস্তাগবতের ক্রমসন্দর্ভ নামে টীকা, সনাতনের বৈষ্ঞবতোষণী টীকা 


১০ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


৬. বৈষ্ণব দর্শন: ক ভাগবত সন্র্ভ_-তাতে আছে তত্বসন্দর্ভ, ভাগবতসন্দর্ভ, 
পরমাত্মসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ত, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ। খ. সর্বসম্থাদিনী পূর্বোক্ত সন্দর্ভগুলির 
ব্যাখ্যা। 

এসব গ্রন্থ কখন রচিত হয়েছিল? বিভিন্ন গ্রন্থ তুলনা করে এ সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা 
সম্ভব। রূপ গোস্বামীর দুটি দূতকাব্য সম্ভবত তীর বৈষ্ণবীয় দীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই রচিত কারণ তাতে 
নমস্ত্রিয়া বা চৈতন্যের কোনো উল্লেখ নেই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি এবং নাটকচন্ড্রিকায় , 
পদ্যাবলীর উল্লেখ আছে। মনে হয় সেটিও প্রথম দিকের রচনা। তার দানকেলিকৌমুদ্দীতে রচনাকাল 
দেওয়া আছে ১৪১৭ শক অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে। তারিখ ঠিক হলে এটি রচিত হয়েছিল চৈতন্যের 
সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই। চৈতন্যের নিজেরই বয়স তখন দশ বৎসরের .বেশি নয়। তীর অন্যান্য 
নাটকে চৈতন্যের উদ্দেশে স্তুতি আছে। বিদগ্ধ মাধবের রচনাকাল দেওয়া আছে ১৫৮৯ শক অর্থাৎ 
১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ । ললিত মাধবের রচনা সমাপ্ত হয় ১৪৫৯ শক অর্থাৎ ১৫৩৭ খরস্টাব্দে। ভক্তিরসামৃত 
মনে হয় ১৪৬৩ শক অর্থাৎ ১৫৪১ প্রিস্টাব্দে। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয় বৃহৎ রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ 
দীপিকা। এইসব সময় নির্দেশ থেকে মনে হয় রূপের সাহিত্য জীবনের সমৃদ্ধিকাল ১৫৩৩ থেকে 
১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তার আরম্ভ ১৪৯৫-তে। 

সনাতনের গ্রন্থ রচনাকাল মোটামুটি সেই সময়েই। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে বৈষ্ণবতোষণীর রচনা, 
সুতরাং তখন পর্যন্ত সনাতন জীবিত ছিলেন। রূপও ছিলেন সেই সময় পর্যন্ত। এই দুই গোস্বামী 
সম্বন্ধে এর বেশি কিছু জানা যায় না। 

জীব তার পরেও জীবিত ছিলেন শুধু নয়, ভক্তিরত্রাকর ও প্রেমবিলাসের মতে তিনি ছিলেন 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নীতিগত আদর্শের একচ্ছত্র নির্ধারক। তার সঠিক কাল নির্দেশ করা সম্ভব নয় 
তবে তার মাধবমহোতসব ১৪৭৭ শক অর্থাৎ ১৫৫৫ ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগের সমাপ্তিকাল ১৫৯২ 
খ্রিস্টাব্দ । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি রচিত হয়েছিল এই তিনজনের শান্ত্র রচনাতে। সনাতন যত বড়ো 
পণ্ডিত তার চেয়েও বড়ো ছিলেন ভক্ত । তিনি ধর্মশান্ত্রের ব্যাখ্যাতেই ছিলেন নিয়োজিত। গোপাল 
ভট্ট অধিকতর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি বৈষ্ণবের কৃত্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। রঘুনাথ দাস 
ছিলেন কবিমনের মানুষ । তিনি মগ্ন ছিলেন ভক্তিসাহিত্য রচনায় । রূপ গোস্বামীর মন ছিল শিক্ষাপ্রাপ্ত 
পণ্ডিতের, তিনি রসের ব্যাখ্যায় ছিলেন মগ্ন। তিনি ভক্তিধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করলেন। সেই 
সঙ্গে ভক্তিরসের দৃষ্টান্ত দিয়ে রচনা করলেন ভক্তিরসশান্ত্র, সঙ্গে নাটক ও কবিতা। রূপ ও সনাতনের 
গ্রন্থ পাঠ করেই জীব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নিঃসংশয় প্রত্যয় লাভ করেন। জীবের মন অন্যদের 
চেয়েও ছিল বিচিত্রমুখী। কাশীতে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাতেই পরবর্তী সাহিত্য-কর্মের 
ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল। সুশীলকুমার বলেছেন 

In this way Vrindavana Gosvamins practically covered the whole range of 

Vaisn ava Sastra and with the exception of the much later works of ৬1558107209 

Chakravarti and Baladava Vidyabbusan (18th Century), they practically created 

the entire philosophical and religious literature of Bengal Vaisnavism. (p 165) 

লক্ষ করবার বিষয় মুরারি এবং কবিকর্ণপুরের গ্রন্থ ছাড়া চৈতন্যসমকালের কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে 
চৈতন্যমতের উল্লেখ নেই। বৃন্দাবন-গোস্বামীদের গ্রন্থে কৃষ্ণকেই একমাত্র আরাধ্য বলে প্রশত্তি করা 
হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই পুরাণ ও ভক্তিশান্ত্রের নতুন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চৈতন্যকে নিয়ে 
কখনো সে রকম হয়নি। চৈতন্যকে অবশ্য অবতার বলে তারা মেনেছেন, চৈতন্য ও কৃষ্ণ অভিন্ন 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদিপর্ব /১১ 


বলে নয়। 


চৈতন্যকে তারা বন্দনা করেননি, এ কথা বলা ঠিক হবে না, তবে সে-স্তুতি কেবল কাব্যে আর . 


নমস্টরিয়ায়, তাদের রচিত শান্ত্রে নয়। চৈতন্য নিজে অবশ্য বলেননি' যে তিনি আর কৃষ্ণ এক। তবে 
গোস্বামীদের সময়েই দুয়ের অভিম্নতা স্বীকৃত হওয়ার আভাস পাওয়া যায়! রূপ এবং রঘুনাথ 
দাসের রচিত স্তবে তার ইঙ্গিত আছে। 


কিন্ত এ রকম ভাবার বাধাও ছিল। কৃষ্ণ ও চৈতন্যের গাত্রবর্ণ এক রকমের নয়। কৃষ্ণ এবং - 


চৈতন্য অভিন্ন হলে তাদের গাত্রবর্ণ ভিন্ন কেন? এখানেই রাগাত্মিকা ভক্তিবাদের রহস্য। চৈতন্যদেব 
রাধাভাবের সাধনা করেছিলেন। কৃষ্ণ আপন মাধুর্য আস্বাদন করতে রাধারাপ গ্রহণ করেছিলেন। 
চৈতন্যদেবের মধ্যে এ দুয়েরই মিশ্রণ। তিনিই এই দ্বৈতভাবের বিগ্রহ। চৈতন্যদেবের এই সাধনায় 
রায় রামানন্দের প্রভাব ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার রচিত চৈতন্য চরিতামূতে এর শাস্ত্রীয় ভিত্তি 
তৈরি করে দিয়েছেন। 
রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার। 
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ।। 

কিন্তু দেখা যাচ্ছে জীব তাঁর বিশাল সন্দর্ভ গ্রন্থে কোথাও চৈতন্যের উল্লেখ করেননি। ভাগবতে 
কৃষ্ণতত্ব যেমন বোঝানো হয়েছে তেমনি তার সন্দর্ভে চৈতন্য-তত্ব থাকবে-_এটাই প্রত্যাশিত ছিল। 
কিন্তু জীব কৃষ্ণ-সন্দর্ভ লিখেছেন চৈতন্য-জন্দর্ভ লেখেননি। এই অভাব পূর্ণ করেছিলেন কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ তার চৈতন্য চরিতামৃতে। এই গ্রন্থে কৃষ্ণদাস চৈতন্য ও রামানন্দের অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার 
বর্ণনা করেছেন। এই সাক্ষাৎকারের পর চৈতন্যের রাধাভাব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় 
থেকেই জয়দেবের শূঙ্গাররসাত্মক ভক্তিতে চৈতন্যের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে রামানন্দের 
সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই চৈতন্যকে শুধু কৃষ্ণের নয়, রাধারও প্রতিমূর্তি কল্পনা করা হয়। কৃষ্দাস 
কবিরাজ জানিয়েছেন একমাত্র রামানন্দের কাছে চৈতন্য নিজেকে একাধারে রাধা ও কৃষ্ণরূপে 
প্রকাশ করেন। 

বৃন্দাবনে যে-সময়ে গোস্বামীগণ বৈষ্ণব শাস্ত্র রচনায় নিরতু সেই সময়ে নবদ্ধীপে চৈতন্যভক্তদের 
মধ্যে দেখা যাচ্ছিল চৈতন্যদেবকেই পরম তত্বরূপে গ্রহণ করে নিতে। নরহরি সরকারের 
গৌরপারম্যবাদ নবদ্বীপ অঞ্চলে প্রবর্তিত হল, কিন্তু বৃন্দাবন-গোস্বামীরা প্রকাশ্যে তাকে স্বীকার করে 
নেননি। তারা কৃষ্ণপারম্যবাদকেই মেনে নিয়েছেন। বঙ্গের চৈতন্যভক্তগণ তত্ব অপেক্ষা লীলারস 
আস্বাদনেই মগ্ন। চৈতন্যদেবের দেবত্বও ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপ ভক্তদের মধ্যে বিস্তার লাভ করছিল। 
গয়া থেকে চৈতন্য ফিরে এলে ভক্তদের কাছে তিনি ক্রমে উপাস্য হয়ে উঠছিলেন। নিত্যানন্দ তার 
মধ্যে ষড়ডুজ বিষ্ণুকে দেখলেন। এদিন চৈতন্য দৈব উন্মাদনায় শ্রীবাসের বেদীতে সিংহাসনেও 
আসীন হলেন। মুরারি, কবিকর্ণপূর এবং বৃন্দাবনদাস তার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই প্রথমবার অদ্বৈত 
এবং অন্যান্যেরা ভগবানরূপী চৈতন্যকে পূজা করলেন। দ্বিতীয়বার শ্রীবাসের গৃহেই চৈতন্য তার 
দেবত্বকে প্রকাশ করলেন, মহাপ্রকাশাভিষেক নামে পরিচিত চৈতন্যের সেই আত্মপ্রকাশ । কিন্তু তার 
সম্যাসগ্রহণের পর তীর ভক্তদের কাছে তিনি দেবতারূপে প্রকাশ পেলেন। অবশ্য এরকম আবেশ 
পরে খুব বেশি ঘটেনি। পুরীতে চৈতন্যভক্তরা সঙ্কীর্তনের আসর বসিয়েছিল, যেখানে চৈতন্য 
দেবতারাপে গৃহীত হলেন। বৃন্দাবন-গোম্বামীরা এসব দেখেননি। 

চৈতন্যের দেবত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে নবদ্বীপের ভক্তরা । গৌরনাগরবাদের সূত্রপাত এখানেই, 
বৃদ্দাবন-গোস্বামীদের মধ্যে নয়। বঙ্গদেশে চৈতন্যপূজার এঁতিহা এল এখান থেকেই। পরবর্তীকালে 
তার দ্রুত প্রসার ঘটে, চৈতন্যদেব পুরোপুরি দেবতা হয়ে উঠলেন। 





দামোদর-অজয়-কুনুর-কোপাই-ময়ুরাক্মী এবং নিন্নগাঙ্গেয় 
অববাহিকায় আঞ্চলিক রাজনৈতিক-সামাজিক এবং : : 
নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট 


মুহম্মদ আয়ুব হোসেন 


ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আলেকজান্দারের [খ্রি পূ ৩২৭_প্রি পূ ৩২৫] ভারতবর্ষ 
আক্রমণ হতে শুরু। তার পর মৌর্য-শুঙ্গ-কাথ্-কুশান-গুপ্ত এবং হর্ষবর্ধন পর্যন্ত চলে এসেছে ' 
ধারাবাহিক ইতিহাস। কিন্তু এইসব সম্রাট-মহারাজা ছাড়া, এদেশে আঞ্চলিক স্তরে বছ রাজা 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গিয়েছেন। তাদের ইতিহাস আমাদের কাছে অজানা রয়ে গেছে। বিশেষ 
আঞ্চলিক স্তরে অনেক স্বাধীন সামস্ত রাজা ছিলেন। দুঃখ ও বেদনার কথা, তাদের ইতিহাস খুব 
একটা আমরা জানি না। এইসব আঞ্চলিক রাজাদের দু'এক জনের কিছু কিছু তাশ্রপটলিপি 
ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে, তাদের প্রামাণ্য ইতিহাস আমরা জানতে পেরেছি। অন্যান্য আঞ্চলিক 
রাজাদের ইতিহাস, কাহিনি-কিংবদস্তি-কেচ্ছার মধ্যে সুপ্ত আছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে 
শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু নৃতন করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র 
সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সরকার ইত্যাদির জন্ম হয়নি। আঞ্চলিক স্তরে দেশের 
ইতিহাস অনুসন্ধানে কেউ আত্মনিয়োগ করেছেন বলে শোনা যায়নি। দু'একজন অনুসন্ধিৎসু 
গবেষক নিজেদের চেষ্টায় এ বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করেছেন। 

ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি সাধক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব ছিলেন আমার সাহিত্য- 
গুরু। ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুসন্ধানে তিনি আমাকে যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি 
শিখিয়েছেন অনুসন্ধান ও গবেষণা পদ্ধতি। তিনি তার অনুসন্ধান ও গবেষণার কথা প্রায় 
আমাকে শোনাতেন। শোনাতেন “বীরভূম বিবরণ" গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের কথা। তার আদর্শ 
মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। সন্ধান পেয়েছি প্রত্বুতত্, প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য ও 
লোকসাহিত্যের নানা উপকরণের। এ সময় পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক জীবিত ছিলেন। উজানী- 
, মঙ্গলকেটি-কোগ্রামে ইতিহাস অনুসন্ধানে গিয়ে প্রায় আমি তার কাছে যেতাম। তিনি আমাকে 
একাজে উৎসাহিত করতেন। সেই সময়ে লেখা তার একটি কবিতা, “বর্ধমানের ডাক’ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির নাম ‘ছাত্রের আহ্যন’। এই কবিতাটি আমার অনুসন্ধিৎসু মনে 
দাগ কেটেছিল। কবিতাটি নীচে তুলে দিলাম: 


তুলট পুথির দুয়ার খুলিয়া দাঁড়াও আসিয়া আগে, 
হে মহিমাময়, সুদুর অতীত ভক্ত তোমারে ভাকে। 


আঞ্চলিক রাজনেতিক-সামাজিক এবং নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট /১৩ 


কোথা অযোধ্যা ধার-দ্বারাবতী£ 
জাগো মহাকাল তোমার তাপস তৃব দর্শন মাগে। 
বল্মীক হতে উঠ বাশ্মীকি অমৃত প্রশ্ববণ, 
নীরব বীণায় জাগুক নবীন সুললিত রামায়ণ। 
ওঠো প্রস্ফুট উঠ অক্ষত, 
ভূমি হতে ভূমিচম্পার মত, 
সরস্বতীর ধারা বহে যাক উচ্ছল অনুরাগে । 
তাম্ৰ ফলকে পাষাণের গায়ে যে বাণী হয়েছে বলা, 
ভূর্জ পত্রে যেখানে গোপনে ঘুমায় শকুস্তলা। 
ভেদিয়া নিবিড় যুগ-যবনিকা, 
জাগোহে অতীত দাও দাও দেখা, 
চপল বটুরে কর কর ধনী জ্ঞানে সংযমে ত্যাগে॥১ 


বর্তমান নিবন্ধে আমি দামোদর-অজয়-কুনুর-কোপাই-ময়ুরাক্ষী এবং নিন্নগাঙ্গেয় 
অববাহিকায় আঞ্চলিক প্রত্র-রাজনৈতিক-সামাজিক ও নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে 
আলোচনার চেষ্টা করবো। 

[আঞ্চলিক প্রতু-ইতিহাস] দামোদর-অজয়-কুনুর-কোপাই-ময়ুরাক্ষী এবং নিম্ন গাঙ্গেয় 
অববাহিকার সুবৃহৎ অঞ্চল আমি বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে পরিক্রমা করেছি। সন্ধান করেছি 
বিভিন্ন প্রত্ুভূমির। এইসব প্রত্ুভূমি নানা মূল্যবান প্রত্দ্রব্যে সমৃদ্ধ। এইসব প্রতুভূমি প্রাচীন 
কৃষিসভ্যতার প্রতীক। একদা এইসব প্রত্ুভূমিতে সুসভ্য মানব জাতির বসতি ছিল। তাদের সুদৃঢ় 
শাসন ব্যবস্থা ছিল। এই অঞ্চলে অবশ্যই কোন রাজা ছিল। কিন্তু. এইসব রাজাদের কোন 
ইতিহাস আমরা পাইনি। নীচে মৎ আবিষ্কৃত প্রত্বুভূমির তালিকা তুলে দিলাম। 

(ক) দামোদর ও তার শাখা খড়ি-বাঁকা অববাহিকা : 

১। উছালন ফাঁসীর ভাঙা [থানা রায়না, বর্ধমান] 

২। দমদমা [থানা রায়না, বর্ধমান] 

৩। বলগোনা [থানা সদর, বর্ধমান] 

৪| রায়গ্রাম [থানা মন্তেশ্বর, বর্ধমান] 

৫। চম্পাই নগর-কসবা- বেহুলা লখীন্দরের ডাঙা [থানা গলসী, বর্ধমান] 
(খ) অজয়-কুনুর অববাহিকা : 

৬। সোমাইপুর-পঞ্চগঙ্গা-ধনটিকুরীস্ত্প [থানা আউসগ্রাম, বর্ধমান] 

৭। সিধাই-ডাঙা পাড়া [থানা নানুর, বীরভূম] 

৮। উজানী-মঙ্গলকোট-কোগ্রাম [থানা মঙ্গলকেটি, বর্ধমান] 

৯। নিগন-্টাই রাজার ডাণ্ডা [থানা মঙ্গলকেটি, বর্ধমান] 

১০। রাজুয়া-চুরপুনী [থানা কাটোয়া, বর্ধমান] 

১১। ম্যালিহা-বহড়াবাড়ীর ভাঙা [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 

১২। চরখী-বারান্দা-পীরতলা [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 
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গে) অজয়-কোপাই বিচ্ছিন্ন শাখা অববাহিকা : 
১৩। নতুনগ্রাম-কাজীপাড়া [থানা নানুর, বীরভূম] 
১৪। গোয়ালডি [থানা নানুর, বীরভূম] ৃ 
১৫| কাঁটাড়ী-রতনপুর-ঘোড়াদৌড় ডাঙা [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 
১৬। কাচড়া-গোরস্থান ডাঙা [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 
১৭। চিতাহাটা-চিত্রকর ডাঙা [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 
১৮। নিরোল-রাউন্দী-্শ্রীরুন্দী-দক্ষিণভি [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 
১৯। কেতুগ্রাম [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 
২০। আন খোনা [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 
২১। জ্ঞানদাস-কীদরা [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 
২২। রাজুর-রায়খা-সাহেবগড়ের ডাঙা [থানা কেতুগ্রাম, বর্ধমান] 
(ঘ) কোপাই অববাহিকা : 
২৩। হড়ানন্দপুর [থানা লাভপুর, বীরভূম] 
(৩) কোপাই-ময়ূরাক্ষষী অববাহিকা : 
২৪। গীতগ্রাম [থানা ভরতণপুর, মুর্শিদাবাদ] 
২৫। কুলুড়ী-কলচুরী ডাঙা [থানা সালার, মুর্শিদাবাদ] 
২৬। তাল গ্রাম [থানা ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ] 
২৭। খেকুল [থানা নবগ্রাম, মুর্শদাবাদ] 
২৮। সরমস্তপুর [থানা সালার, মুর্শিদাবাদ] 
(চ) নিন্ন গাঙ্গেয় অববাহিকা : 
২৯! টাড়ুল [থানা কাটোয়া, বর্ধমান] 
৩০। ইন্দ্রাণীর ডাঙা-রাজার ডাঙা [থানা কাটোয়া, বর্ধমান] 
৩১। কাটোয়া [থানা কাটোয়া, বর্ধমান] 
৩২। একাই হাট-বেড়া-বিকে হট-দীই হট [থানা কাটোয়া, বর্ধমান] 
৩৩। মাটিয়ারী [থানা কালীগঞ্জ, নদীয়া] 
৩৪। কালনা-বদরতলা-নিভুজী [থানা কাল্না, বর্ধমান] ইত্যাদি। 
[এইসব প্রত্রভূমিতে প্রাপ্ত প্রত্রপ্রব্যের বিবরণী] এইসব প্রত্রভূমিতে যেসব প্রত্ুদ্রব্যের 
সন্ধান মিলেছে, তার একটি বিবরণী নীচে দেওয়া হল। 
(কে) দুইটি কাঠের ফসিল [0551]। একটি উজানী মঙ্গলকোট অন্যটি চরখী-বারান্দা 
»  হতে। 
খে) এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে হাতিয়ার । সবগুলি জ্ঞানদাস-কাদরা হতে। এগুলি পুরা 
পলীয় যুগের [Palaeo-lithic Age] 
(গ) একটি বেশ বড় মসৃণ পাথুরে হাতিয়ার। জ্ঞানদাস-কাদরা হতে। এটি নবোপলীয় 
যুগের [Neo-lithic Age] | 
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(ঘ) একটি মসৃণ কুঠারফলক। হড়ানন্দপুর হতে। ইহা নবোপলীয় যুগের [Neo-lithic 
Age] 

(ঙ) দুটি সুমসৃণ কুঠারফলক। তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র । এর বড়টি মাটিয়ারী এবং ক্ষুদ্রটি 
উজানী-মঙ্গলকোট হতে। [79100111710 ৪০] তাত্ৰ-প্রস্তর যুগের। 

(৮) মাল্যদানা [8680] । উক্ত অধিকাংশ প্রত্ুভূমি হতে বিভিন্ন আকারের মাল্যদানার 
সন্ধান মিলেছে। এই মাল্যদানাগুলি ক্রিস্টাল, এ্যাগেট, অনিক্স, রুবি, জেসপার ও 
গীর্নেট ইত্যাদি পাথর দ্বারা নির্মিত। 

ছে) কালো কার্বন চাউল অথবা ধান। মঙ্গলকোট ও চরখী-বারান্দা হতে। 

(জ) পোড়ামাটির [Terএ 0০৫8] নানাপ্রকার ফলক ও ভাড় ইত্যাদি। 

(ঝ) কালো-লাল [Black-Red ware], কালো-ধুসর [Black-Grey ware], চিত্রিত 
ধূসর [Painted 285 ware] ও পাথরের মত শক্ত ঘন কালো [Black ware] 
পোড়ামাটির পাত্রের অংশ। প্রতিটি প্রত্ুভূমি হতে। 

(ঞ) তামার গহনা ও বালা। মঙ্গলকোট হতে। 

টে) 51852 দারা 

ঠে) লোহার গাঁদ। প্রতিটি প্রত্রুভূমি হতে। 

(ড) চৌকো ও গোলাকার প্রাচীন তাশরমুদ্রা মঙ্গলকোট ও কাটাড়ী-রতনপুর ও গীত- 
গ্রাম হতে। 

এইসব প্রত্ুদ্রব্যগুলির কালসীমা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত নীচে তুলে দিলাম। 

কাল সীমার বিচারে আদি প্রস্তর যুগের সূত্রপাত ভূতাত্বিক মধ্য প্রাইষ্টোসীন যুগ থেকে, অর্থাৎ 
বর্তমান কাল থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে। মধ্য-প্রস্তর যুগের বিকাশ কাল ভূতাত্ত্বিক 
শেষ প্রাইষ্টোসীন যুগে, বর্তমানের ৫০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর পূর্বে। শেষ প্রস্তরযুগের বিকাশ 
আরও অনেক পরে। ফলা ও খোদক শিল্পের কাল [যে শিল্পধারাকে উচ্চপ্রত্রাশ্মীয় না বলে মধ্য- 
প্রস্তর যুগের শিল্পধারার একটি বিশেষ ধরনের বিকাশ বলে আজকাল অভিহিত করা হয়] ভূতাত্ত্বিক 
শেষ-প্রাইষ্টোসীন যুগের শেষের দিকে নির্দিষ্ট হয়েছে, বর্তমানের ২০,০০০ থেকে ১০,০০০ বছর 
পূর্বে, পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রাশ্ম শিল্প বা মাইক্রোলিথের বিকাশ ভূতাত্তিক হলোসীন যুগে, ৮০০০ থেকে 

২০০০ খ্ৰীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। 


উত্তর গোদাবরী-প্রববা অববাহিকায় এবং তাণ্ডী উপত্যকায় তাত্রাশ্মীয় উপাদানেরই প্রাধান্য 
যেখানে লম্বা ধরনের পাথরের ফলা কৃষ্ণ-রপ্রিত লোহিতাভ মৃৎপাত্র এবং ব্রোঞ্জ ও তামার সামগ্রীর 
আধিক্য দেখা যায়। এই সংস্কৃতিগুলির কালসীমা ২০০০ থেকে ৭০০ স্রীষটপূর্বাব্দের মধ্যে। পক্ষান্তরে 
কৃষ্ণা ও কাবেরী উপত্যকার মিশ্র সংস্কৃতিগুলির ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় উপাদানের প্রাধান্য, যেখানে 
পালিশ করা পাথরের কুঠার, অস্থি নির্মিত আয়ুধ এবং ধূসর মৃৎপান্রের অধিকতর প্রচলন দেখা 
যায়। এই সংস্কৃতিগুলির কালসীমা ২০০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। 
ba সং শু * bal 


ক্ৰ ৰ গু ফু ৰু 


গাঙ্গেয় পূর্বোত্তরাংশে লৌহযুগের বসতিগুলির সঙ্গে আর একটি নৃতন ধরনের মৃৎ্শিল্পের 
সংযোগ ঘটেছিল যার নামকরণ করা হয়েছে উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতি, যার বিকাশকাল 
৫০০ খ্ৰীষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে।২ 
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একদা দামোদর-অজয়-কুনুর-কোপাই-ময়ূরাক্ষী এবং নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকার সুবৃহৎ 
অঞ্চলে এক সুসভ্য জাতির বসতি ছিল বলে জানা গেল। কিন্তু বেদনার কথা এই সুসভ্য 
মানুষদের পরিপূর্ণ ইতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল। 

€গঙ্গারিভি [081788021]) গ্রিক এঁতিহাঁসিকদের বিবরণী হতে জানা যায় একদা পূর্ব 
ভারতে, আলেকজান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্ব হতে, “গঙ্গারিডি” [08780৭81] নামে 
এক পরাক্রাত্ত জাতির বাস ছিল। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস এ বিষয়ে নীরব। দামোদর-অজয়- 
কুনুর-কোপাই-ময়ুরাক্ষী এবং নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকায় যে প্রত্বমানবের বসবাস ছিল 
গঙ্গারিডিগণ তাদের উত্তরপুরুষ। গ্রিকরাষ্ট্রদূত মেগাস্থেনীসের ভারত বিবরণী থেকে জানা যায় 
যে গঙ্গানদী ভোগীরথী নদী) গঙ্গারিডিদের দেশের পূর্বসীমা। এই রাজ্যের রাজার ১০০০ 
অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী এবং ৬০,০০০ পদাতিক সৈন্য সবসময় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকে। এই শক্তির 
জন্য কোন বিদেশী এদেশ আক্রমণার্থে আসে না। 

মাসীদনের দিশ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে উত্তর ভারতের বিপাশা 
নদীর তীর পর্যন্ত এসেছিলেন। এই স্থানে তাবু গাড়ার পর তিনি খবর পান পূর্বদিকে গঙ্গারিডি 
[Gangaridai]l নামে এক পরাক্রাস্ত জাতি আছে! এই পরাক্রাস্ত জাতির কথা শুনে তার 
সৈন্যগণ আর পূর্বদিকে অগ্রসর হতে রাজী হল না। এ সম্পর্কে Ancient 17412 গ্রন্থে যা 
লিখিত আছে : | 

..* When the soldiers who had found a rich and ample booty returned 

to the camp, he [Alexander] gathered them all together, and in a well- 

weighed speech addressed the assembly on the subject of the expedition 

against the Gangaridai; but when the Macedonians would by no means 

assent to his proposal, he renounced his contemplated enterprise.” 

যীশুখ্রিস্টের জন্মের অর্ধশতাব্দী আগে রোম সম্রাট অগাস্টসের সঙ্গে এন্টনির যুদ্ধ 
হয়েছিল। এই যুদ্ধে রোম সম্রাটের পক্ষে গঙ্গারিডি যোদ্ধাগণ যোগদান করেছিল। এই যোদ্ধাগণ 
নিপুণতার সহিত কঠিন যুদ্ধ করে, রোম সম্রাটকে জিতিয়ে দিয়েছিল। রোমক মহাকবি ভার্জিল 
তার রচিত জর্জিকস্‌ [060185 [1 27] মহাকাব্যে গঙ্গারিডিদের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করে 
বিশেষ গৌরব ও আনন্দের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, মন্টুয়া নগরী আমার 
জন্মস্থান। এই নগরীতে মর্মর প্রাসাদ নির্মাণ করে, সেই প্রাসাদের সম্মুখভাগে স্বর্ণ ও গজদস্ত 
দ্বারা গঙ্গারিডিগণের সমর চিত্র ও সম্রাটের রাজচিহ্‌ ইত্যাদি অঙ্কিত করে রাখবো। 

গঙ্গারিডিগণের একাংশ কঠিন যোদ্ধা ছিলেন। বিদেশী সম্রাটেরা তাঁদের শৌর্যবীর্যের 
কথা শুনে তাদের নিয়ে সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। দিথ্থিজয়ী বীর আলেকজান্দার, তাদের 
শৌর্যবীর্যের কথা শুনে পূর্বদিকে অগ্রসর না হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আমরা সেই 
জাতির উত্তরপুরুষ। আমাদের দেশে এই জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ নাই। আলেকজান্দার 
সমসাময়িক গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজা কে ছিলেন, তা আমরা জানি না। বিদেশী এঁতিহাসিকদের 
বিবরণী, আর এক বিদেশী মহাকবির কাব্যে এই পরাক্রাস্ত জাতির যৎসামান্য ইতিহাস মাত্র 
লিপিবদ্ধ আছে। | 

[মৌর্য প্রভাতীযুগ] আলেকজান্দারের পরবর্তীকালে, উত্তর ভারতে গ্রিকদের বিতাড়িত 


আঞ্চলিক রাজনৈতিক-সামাজিক এবং নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট /১৭ 


করে মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এক স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন [খ্রি পূ ৩২২]। তিনি প্রায় 
চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এই মৌর্য প্রভাতীযুগে দামোদর-অজয়-কুনুর-কোপাই-ময়ুরাক্ষী 
এবং নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকায় কোন্‌ রাজা রাজত্ব করতেন তা জানা যায় না। তবে এই 
অববাহিকার উজানী-মঙ্গলকোট-কোগ্রাম পৃবার-পাণ্ডুক, বড় বেলুন [বর্ধমান], গীতগ্রাম 
মুর্শিদাবাদ], পখন্না [বাঁকুড়া], তমলুক [মেদিনীপুর], হরিনারায়ণপুর [হাওড়া], হরিনারায়ণপুর 
[চব্বিশ পরগণা], বেঁড়াচাপা [চব্বিশ পরগণা], এবং কাটাড়-রতনপুর [বর্ধমান] ইত্যাদি অঞ্চলের 
মাটির নীচে এক প্রকার চৌকো ও গোলাকার তাঘ্রমুদ্রার সন্ধান মিলেছে। ভারতীয় পুরাতত্তের 
পথিকৃৎ কানিংহাম এবং তার সহকর্মী বেগ্লার সাহেব এই শ্রেণীর প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা তক্ষশীলা, 
রাজগীর, মুঙ্গের, উজ্জয়িনী, শ্রাবস্তী এবং মথুরা ইত্যাদি স্থান হতে সর্বপ্রথম সন্ধান করেন। আমি 
আমার যৌবনকালে বর্ধমান জেলার উজানী-মঙ্গলকোট-কোগ্রাম হতে এই শ্রেণীর কিছু তাশ্রমুদ্রা 
উদ্ধার করেছিলেন। তার পর মুদ্রাগুলির উভয় পিঠের চিহৃগুলি অনুধাবন করে চিহৃগুলি এঁকে 
মুদ্রাতত্ববিদ্‌ এতিহাসিক ড. দীনেশচন্দ্র সরকারকে একটি পত্র দিয়েছিলাম। এই পত্রের উত্তরে, 
পত্রমধ্যে নিজ হাতে দু'একটি চিহ্ন এঁকে আমাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। এই পত্রের কিছু অংশ 
নীচে তুলে দিলাম। 
... Punch-marked মুদ্রা মৌর্য প্রভাতী যুগে প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী গুপ্তযুগে তার 
ব্যবহার বন্ধ হয়নি। 
তোমার উল্লিখিত চিহৃগুলি চ007-02011৩ মুদ্রায় পাওয়া যায়। ওর মধ্যে শুভসৃচক 

স্বত্তিক, দেবতা বা মন্দিরাদির সহিত সম্পর্কিত বৃক্ষ বিশেষ এবং শুভসূচক অন্য দুটি মাঙ্গলিক চিহ্ন, ' 

তবে তানের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া কঠিন। এ সম্বন্ধে আলোচনা যে নেই তা নয়। তবে এখন পর্যন্ত 

ওগুলোর পরিচয় অনেকটাই অজ্ঞাত।৪ 

এখন মুদ্রাগুলির উভয় পৃষ্ঠে যেসব চিহ্ন আছে, তার বিবরণী দিবার চেষ্টা করি। 
গোলাকার মুদ্রাগুলির প্রথম পৃষ্ঠে হাতী ও চন্দ্রবিন্দু শীর্ষ ত্রিতবূপ (৫6 )। চৌকো মুদ্রাগুলির 
উভয় পৃষ্ঠে হাতী, বৃষমুণ্ড (3 ) রেডক্রসের মতো চিহ্ন (42), চৌখুপির উপর ব্রিপত্রবৃক্ষ 
(08 ), স্বত্তিক ( 0 ), চন্দ্ৰবিন্দু শীৰ্ষ ত্ৰিতূপ (৫১) এবং আশাদণ্ড ("2 ) ইত্যাদি। 
এখন এসব সম্পর্কে স্বল্প কিছু আলোচনা করা যাক। | 

হাতী : হাতী একদা সুন্দরবন, অঙ্গ, কলিঙ্গ এবং করুষদেশে পাওয়া যেত। শিব পুত্র 
গণেশ ঠাকুরের মস্তক হাতীর। পূর্বভারতের রাজাদের সৈন্যদলে হস্তীবাহিনী থাকতো। হাতী ছিল 
রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। 

চন্দ্রবিন্দৃশীর্ষ ত্রিস্তূপ : শিব ঠাকুরের মাথায় চন্দ্রবিন্দু আছে। তাই ইহা কি কৈলাস 
পর্বত? অথবা বৌদ্ধত্বূপ হলেও হতে পারে। উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার সোহ্‌গৌরা 
গ্রামে প্রাপ্ত একটি তাভ্রপটলিপির উপর এইরূপ চিহ্ন আছে। লিপিবিদগণ মনে করেন এই 
তাত্রপটলিপি খ্রি পু তৃতীয় শতাব্দীর একটু আগের। 

বৃষমুণ্ড : অজয়-কুনুর-কোপাই-ময়ুরাক্ষী-দামোদর ও নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকায় একদা 
কৃষিভিত্তিক প্রাচীন মানব সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল। কৃষিকাজের জন্য বৃষের প্রয়োজন। সম্ভবত 
তাই এই চিহন মুদ্রাপৃষ্ঠে স্থান পেয়েছে। 

রেডক্রসের মত চিহ্ন : এই চিহ্নটি পরিষ্কার রেডক্রস চিহ্নের মত! প্রি পু তৃতীয় 


১৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


শতাব্দীতে ইহা ভারতে পাওয়া যাচ্ছে। ইহা সম্ভবত যজ্ঞবেদী বা কোন মাঙ্গলিক চিহ্‌। চিহ্নটি 
এ দেশ থেকে ইউরোপে গিয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। 

চৌখুপির উপর ত্রিপত্রবৃক্ষ : সম্ভবত ইহা অরণ্যষষ্টীর প্রতীক। বৃক্ষমূলে যষ্ঠী-পূজ্জা এক 
অতি প্রাচীন লৌকিক অনুষ্ঠান। ইহাও এক মাঙ্গলিক চিহ্ন। উক্ত সোহগৌরা ফলকে এই শ্রেণীর 
বৃক্ষের চিহ্ন আছে। 

্বস্তিক : স্বস্তিক প্রাচীন ভারতের বৈদিক মাঙ্গলিক চিহ্ন। ইহা সূর্যের প্রতীক বলে কেহ 
কেহ মনে করেন। 

আশাদণ্ড :আশাদণ্ড নামটা আমার দেওয়া। শিবের হাতে থাকে ত্রিশূল, নারায়ণের হাতে 
থাকে সুদর্শন চক্র, তেমনি ইহা কি কোন দেবতার হস্তে ছিল? প্রাচীন ভারতে, তপোবনে মুনি- 
ঝষিদের হাতে এক প্রকার দণ্ড থাকতো, ইহা কি তাই? তবে ইহা যে কোন মাঙ্গলিক চিহ্ন সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

কেহ কেহ এই মুদ্রাগুলিকে “কাকিনী” বলেছেন। বীরভূম জেলায়, নানুর থানায় “কাকুনিয়া” 
নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামটি কি এই শ্রেণীর মুদ্রা তৈরির কেন্দ্র ছিল? সম্ভবত ছিল বলেই 
মনে হয়। | 

[সম্রাট অশোক মৌর্য] মৌর্য সঙ্গাট অশোক (খ্রি পূ ২৭২-২৩২ খ্রি পৃ) ২৬১ খ্রি পূ অব্দে 
কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। সম্ভবত এই সময় তিনি এইসব নদ-নদী অববাহিকার রাঢ়-বাগড়ী 
অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পর তিনি তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 
বৌদ্ধস্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। রাঢ় দেশেও তিনি কয়েকটি বৌদ্ধস্তৃপ নির্মাণ করেছিলেন। চৈনিক 
পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ, হর্ষবর্ধনের (খ্রি ৬০৬-৪৭) রাজত্বকালে, এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি কর্ণসুবর্ণের অদূরে অশোক মৌর্য নির্মিত একটি বৌদ্ধত্বূপ দেখেছেন 
বলে উল্লেখ করেছেন। বীরভূম জেলার নানুর থানায় “স্বূপসারা” নামক একটি বৌদ্ধস্বূপও এই 
মৌর্য সম্রাট নির্মাণ করেছিলেন বলে মনে হয়। 

শেঙ্গ-কাণ্ধযুগ) শুঙ্গ-কাণ যুগের নানাপ্রকার প্রত্নদ্রব্য, মৎ আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রত্রভূমিতে 
দেখা যায়। 

(কুশান যুগ) মৎ আবিষ্কৃত প্রত্ুভূমিগুলির অধিকাংশ স্থলে কুশান যুগের সমকালের 
নানাপ্রকার প্রত্ুদ্রব্যের সন্ধান মিলেছে। 

গেপ্তবুগ) গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে কথিত। গুপ্তরাজাদের মধ্যে রাজা 
সমুদ্রগুপ্ত (খ্রি ৩৩০-৭৫) একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি বাহুবলে সমগ্র আর্যাবর্ত ও 
দক্ষিণ ভারত জয় করেছিলেন। তিনি যেসব রাজ্য জয় করেছিলেন তার একটি তালিকা এই 
রাজার এলাহাবাদ শিলাশাসনে উৎকীর্ণ আছে। তার সভাপপ্ডিত হরিষেণ এই শিলালিপির 
রচয়িতা। এই শিলালিপির মধ্যে পরাজিত রাজাদের তালিকা “কুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মা, 
গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুৎ, নন্দি ও বলবর্মা” ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে 
নাগদত্ত ও চন্দ্রবর্মী নামক রাজাদ্ধয় আমাদের কথিত অঞ্চলের রাজা ছিলেন। 
উদ্ধার করি। এই সীলটি আমি প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারকে দেখাই। তিনি 
মন্তব্য করেন ইহা গুপ্তযুগের। সীলটির উপর কিছু লেখা ছিল। তিনি আমাকে একটি পত্রসহ 
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ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের নিকট পাঠান। ড. সরকার সীলটির পাঠোদ্ধার করে দেন। পাঠ সহ 
সীলটির বিবরণী নীচে তুলে দিলাম। সীলটির উপর লেখা ছিল “নাগদত্ত” ও “সুস্থিতাস্য”। 
সীলটির উপর যেসব চিহ্ন উৎকীর্ণ ছিল, তা হল বিষ্ণুচক্র, গাভী, ছুটস্ত মানুষ, রাজমুকুট, শঙ্খ, 
পদ্ম ও তলোয়ার ইত্যাদি। শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম হতে জানা যায় এই রাজা নাগদত্ত বিষ্ণুর উপাসক 
ছিলেন। রাজমুকুট ও তলোয়ার হতে জানা যায় তিনি স্বাধীন নরপতি ছিলেন। অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের 
আক্রমণের আগে সুস্থিতাকে সীল প্রেরণ করেছিলেন। ইনি ছিলেন উজানী- মঙ্গলকোটের রাজা । 
বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায়, রাজা চন্দ্রবর্মার একটি শিলালিপির সন্ধান 
মিলেছে। প্রথমত একটি বিষ্ণুচক্ৰ উৎবীর্ণ, তার নীচে লিপি : 
পুক্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিঞ্ঘ বর্মণঃ পুত্রস্য 
মহারাজ শ্রীচন্ত্র বর্মণ কৃতিঃ 
চক্র স্বামিনঃ দোস গ্রেণাতি সৃষ্টঃ।৬ 
অর্থঃ 'পুক্ষরণার রাজা মহারাজ সিংহবর্ার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্মার কৃতি, চক্রস্বামীর অর্থাৎ বিষ্ণুর 
দাস মুখ্যের দ্বারা উৎসর্গীকৃত।' 
এই লিপি থেকে জানা যায় পূর্বে সিংহবর্া পুষ্করণার মহারাজ ছিলেন। তার পুত্র 
মহারাজ চন্দ্রবর্মণ এখন পুষ্করণার রাজা। বাঁকুড়া জেলায় দামোদর নদীর তীরে পোখরনা নামে 
একটি গ্রাম আছে। এখানে এই রাজাদের রাজধানী ছিল। এই লিপি উৎকীর্ণ করার সময় ইনি 
স্বাধীন রাজা ছিলেন। 
এই দুই রাজাকে, রাজা সমুদ্রগ্ুপ্ত পরাজিত করেছিলেন। তাই এলাহাবাদ শিলালিপিতে 
এই দুই রাজার নাম পর পর উৎকীর্ণ আছে। 
মহাকবি কালিদাস এই গুপ্তরাজার সভাকবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ‘রঘুবংশম্‌’ 
কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। অযোধ্যার রাজা রঘু বঙ্গভূমি জয় করেছিলেন। কোন কোন 
গবেষক মনে করেন, রঘুর দিখিজয় প্রসঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে তিনি সমুদ্রগুপ্তেরই দিখিজয় বর্ণনা 
করেছেন। এ প্রসঙ্গে “রঘুবংশম্‌*-এর কয়েকটি শ্লোক নীচে তুলে দিলাম: 
পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাং স্তান্‌ জনপদাজয়ী। 
প্রাপ তালীবন শ্যাম মুপক্ঠং মহো দধেঃ ॥ ৩৪ ॥+ 
অর্থাৎ রণজয়ীরঘু, এইরূপে পূর্বদিকের সমস্ত রাজাকে__পরাজিত করিয়া, মহা সমুদ্রের তালীবন 
শ্যামল উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।। ৩৪ ৷৷ 
অনম্তরাপাং সমুদ্ধর্তু স্তবস্মাৎ সিদ্ধুরয়াদিব। 
আত্মা সংরক্ষিতঃ সু্সোরৃততিমাশ্রিত্য বৈতসীম ॥ ৩৫ ॥* 
অর্থাৎ যেমন বেতসলতাসকল অবনত হইয়া নদীর বেগ হইতে আত্মরক্ষা করে সেইরূপ সুক্ষ 
দেশীয় রাজারা অবনত হইয়া উদ্ধত রাজাগণের উচ্ছেদকারী সেই রঘুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা 
করিল ॥ ৩৫॥ 
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্‌। 
নিচ খান জয়স্তস্তান্‌ গঙ্গা শ্রোতোহস্তরেষু সং॥ ৩৬॥৭ 
অর্থাৎ বঙ্গীয় রাজগণ রণতরী সঙ্জিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সেনা নায়ক রঘু নিজ্ব বলে 
তাহাদিগকে উদ্মূলিত করিয়া গঙ্গা প্রবাহ মধ্যবস্ভরঁ-দ্বীপগ্ুলিতে জয়স্তত্ত সমূহ স্থাপিত করিলেন।।৩৬।। 
আপাত পল্প প্রণতঃ কলমা ইব তে রঘুম্‌। 
ফলৈঃ সংবর্থয়া মা সুরৎখাত রোপিতাঃ ॥ ৩৭ ॥* 
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অর্থাৎ ধান্যের চারাগুলিকে উঠাইয়া পুনরায় রোপণ করিলে, সেগুলি যেমন ফলভরে মূলদেশ 

পর্য্যন্ত নত হইয়া শস্যদান করে, তেমনি বঙ্গীয় রাজারা রঘু কর্তৃক প্রথমে উন্মুলিত এবং পশ্চাৎ 

স্ব স্ব পদে স্থাপিত হওয়ায়, রঘুর পাদপত্রে নত হইয়া প্রচুর ধনদানে তাহার সংবর্ধনা করিল ॥ ৩৭ ॥ 
রাজা রঘুর মত গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্ত, তার পরাজিত রাজাদের নিজ নিজ রাজ্যে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা, তা জানা যায় না। সম্ভবত তা করেছিলেন। 

[মল্লসারুল লিপি উল্লিখিত দুইজন রাজা] দামোদর নদের উত্তর তীরে, বর্ধমান জেলার 
গলসী থানার মল্লসারুল গ্রামে, একটি পুষঙ্করিণী সংস্কার কালে, একটি তান্রপটলিপির সন্ধান 
মিলেছে। এই লিপি দেখে লিপিবিদ্‌ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, ইহা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর । এই 
তাম্্পটলিপিতে দুইজন রাজার নাম আছে। যথা মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র এবং তার উপরিক 
বা মহাসামস্ত মহারাজ বিজয় সেন। নীচে এই দুই রাজার পরিচয় দেওয়া হল। 

গুপ্ত রাজবংশের রাজাদের রাজত্বকালের শেষের দিকে, তাদের দুর্বলতার সুযোগে অনেক 
আঞ্চলিক মহাঁসামস্ত “মহারাজাধিরাজ' উপাধি নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিলেন। গোপচন্দ্র 
তাদের একজন। তিনি মহাপরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। সম্ভবত তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। বঙ্গ 
দেশের মধ্য অঞ্চল হতে শুরু করে উড়িষ্যা পর্যন্ত তার রাজ্যের বিস্তার ছিল। এই রাজার 
নামাঙ্কিত তিনটি তাশ্রপটলিপির সন্ধান মিলেছে, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার জয়রামপুর, বর্ধমান 
00754855545 ৫৪০-খ্রি 
৮০ পর্যস্ত রাজত্ব করে ছিলেন। 

মহারাজ বিজয় সেনের নম প্রথমত বৈনযগপ্েরগুনৈঘর ভাপটলিপিতে পাওয়া যায 
(৫০৭ প্রি)। এই সময় তিনি ‘দূতক’, অর্থাৎ ভূমিহস্তাস্তরের রাজ প্রতিনিধি। পরবর্তীকালে তিনি 
মহারাজ এবং মহাসামস্ত, প্রায় স্বাধীন রাজা। গুপ্ত রাজত্বকালের শেষের দিকে বাংলার সেনবংশীয় 
রাজাদের পূর্বপুরুষগণ, রাট-বাংলার বর্ধমান ভুক্তির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। বর্ধমান 
“সেনপাহাড়ী পরগণা” এবং “ডিহি সের গড়” ইত্যাদি স্থাননামযুক্ত স্থান আছে। সম্ভবত দুর্ভেদ্য 
সেনপাহাড়ী অঞ্চলে এই রাজার রাজধানী ছিল। তিনি কতদিন রাজত্ব করেছিলেন তা জানা যায় 
না! বৈদাকুল প্রকার ভরত মল্লিক রচিত বৈদ্যকুলগ্র্ চন্্রথভা'র এক গ্োকে এক বিজয় 
রাজার নাম আছে। শ্লোকটি নীচে তুলে দিলাম:” 

ধন্বস্তরি কুলে বীজী রাজা বিমল সেন কঃ। 
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে সেনভূমি নিবাসিনঃ॥ 
একো বিমলসেনস্য পুর্রোহভূৎ পরমেশ্বরঃ। 
পরমেশ্বরতো যজ্ঞে বাসুদেবো গুণি প্রিয়ঃ ॥ 
চিকিৎসাকার্ধ্য নৈপুণ্যাৎ শিখরেশাশ্রয়ংগতঃ। 
সম্মান পূৰ্ব্ব কং তেন স্থাপিতোহয়ং মহীভুজা ॥ 
বাসুদেবস্য তনয়োহনস্তসেন ইতিস্মৃতঃ। 
উভাভ্যাং শত্ত্র শান্্রাভ্যাং পণ্ডিতো রাজপুজিতঃ ॥ 
তস্যৈ বানস্তসেনস্য নাথসেনঃ সুতোহ জনি। 
বাঙ্গ কুমার সংসর্গাদন্তর বিদ্যা বিশারদ ॥ 

তস্যা স্তর বিদ্যা মালোক্য প্রীতোহভূৎ শিখরেশ্বরঃ। 
হরিশ্চন্দ্রো দদৌ তঁস্যে তদ্দেশ স্যৈ ক রাজতাম॥ 
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ততঃ পূৰ্ব্বার্জজিতং দেশং বিহায় খণ্ড সাধিতম্‌। 
পাহাড় দেশ খণ্ডে চ নাথসেনোহ ভবনৃপঃ॥ 
তদীয়াঃ পূৰ্ব্ব পুরুষাঃ রাজানস্তত্র চ স্থিতাঃ। 
ইতি মত্বা ভবদ্রাজা নাথসেনোহতি যত্রুতঃ॥ 
নৃপতের্নাথ সেনস্য পুত্রো বিজয় সেন কঃ। 
স এব সবর্ব সংগ্রামে মহারাজোহভবদ্বলী ॥ 
রাজ্জো বিজয় সেনস্য তনয়ৌ ঘৌ বভুবতঃ। 
চন্দ্রবচ্ন্ত্র সেনোহ ভূদ বুধ সেনো বুধো পমঃ॥ 
এই শ্লোক বর্ণিত সেনবংশলতা নিম্নরূপ £ 
বিমল সেন 
| 
পরমেশ্বর সেন 
| 
বাসুদেব সেন 
| 
অনস্ত সেন 


চন্দ্রসেন বুধসেন 


শ্লোক বর্ণিত সেনরাজাদিগকে ‘সেন ভূমি নিবাসিনঃ, বলা হয়েছে। বিজয় সেনকে বলা 
হয়েছে “মহারাজা” । মল্লসারুল লিপিতেও এই রাজার “মহারাজা” উপাধি আছে। তাই মল্লসারুল 
লিপি ও এই শ্লোকের “বিজয় সেন’ সম্ভবত একই ব্যক্তি। সেনভূম হতে উজানী মঙ্গলকোট 
পর্যন্ত এঁর রাজ্যের বিস্তার ছিল। 

[ন্দ্রসেন নৃপতি] বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার নতুনহট ঢোকার মুখে অজয়-কুনুর 
নদী সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ-পূর্বে বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (খ্রি ১৪৯৩-্রি 
১৫১৯) নির্মিত মসজিদের দেওয়ালে বহিরাগত পাথর গাঁথা আছে। এই পাথর সম্ভবত নিকটবর্তী 
লালডাঙ্জয় ছিল। এই মসজিদের দেওয়ালের পাথরের উপর নিন্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে 

“€ক) ১৷... শ্ৰীচন্দ্ৰ সেন নৃপত রণসেন নান্না” কে এই চন্দ্রসেন? ইনি কি উক্ত শ্লোক 
উল্লিখিত মহারাজ বিজয়সেনের পুত্র? আর কে এই রণসেনঃ ইনি কি চন্দ্রসেনের পুত্র? 
মঙ্গলকোটের মসজিদের এই শিলালিপি ছাড়া চন্দ্রসেন ও রণসেন নামক রাজা দ্বয়ের অন্য কোন 
শিলালিপি বা তাশ্রপটলিপির সন্ধান মেলেনি। P2622 


[হর্ষবর্ধনের সমকাল] মহারাজ হর্ষবর্ধনের সমকালে গৌড়ের অধিপতি ছিলেন মহারাজ 
শশাঙ্ক। তিনি কোন আঞ্চলিক রাজা ছিলেন না। তাঁর রাজ্য উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 


২২/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ এদেশে এসেছিলেন। তিনি এ-দেশের 
চম্পা, কজঙ্গল, পুণ্ুবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাশ্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণ পরিভ্রমণ করেছিলেন। 
কর্ণসুবর্ণ ছিল মহারাজ শশান্কের রাজধানী । এই সময় চম্পা, কজঙ্গল, সমতট ও তাশ্রলিপ্তি 
ইত্যাদিতে কোন আঞ্চলিক সামস্ত ছিলেন কিনা, তা উল্লেখ করেননি। তবে এইসব 
অঞ্চলে মহারাজ শশাঙ্কের অধীন কিছু কিছু সামস্ত অবশ্যই ছিলেন বলে মনে করা যেতে 
পারে। 

[রাঢের রাজা আদিশুর] পালপূর্ব যুগের রাঢ়দেশে আদিশুর নামে এক পরাক্রমশালী 
রাজা ছিলেন বলে শোনা যায়। আবুল ফজল তার “আইন-ই-আকবরী”তে এই রাজার নাম সহ, 
তার বংশের কিছু রাজার নাম উল্লেখ করেছেন। এঁর রাজধানীর নাম ছিল “শূরনগর’। বর্ধমান 
জেলার মস্তেশ্বর থানায় খড়ি নদীর তীরে ছিল শূরনগরের অবস্থান। কান্যকুজ্জের রাজা চন্দ্রদেবের 
কন্যা চন্ত্রমুখীর সঙ্গে এই রাজার বিবাহ হয়েছিল। এই রাজা কনৌজ হতে পাঁচ জন নিষ্ঠাবান 
ব্রাহ্মণ এনে রাঢ়ে বসতি করিয়েছিলেন। তাদের তিনি পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন। পরে এই 
রাজার পৌত্র ক্ষিতিশূর উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশধর ছাগ্না্নজনকে ছাপ্লান্নটি গ্রাম দান করেছিলেন। 
এই গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে ছাপার গাঞি ব্রাহ্মণদের উদ্ভব ঘটেছিল। 

[ঢেকুর-ত্রিষস্ট] পালযুগে, বর্ধমান জেলার আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমা অঞ্চলে, 
অজয়নদের উত্তর তীরে ঢেকুর-ত্রিষষ্ট সামস্তরাজ্যের কথা শোনা যায়। এই রাজ্য পালরাজাদের 
অধিকারভুক্ত ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই পালরাজাদের গৌড়েশ্বর বলা হয়েছে। এতিহাসিকগণ 
অনুমান করেছেন এই সময় পালরাজা দ্বিতীয় মহীপাল (খ্রি ১০৭০-৭১) গৌড়ে রাজত্ব করতেন। 
একদা অজয় তীরবর্তী এই অঞ্চলে ঢেকারু নামে এক জাতির বসবাস ছিল। তারা লোহা গালিয়ে 
নানারূপ অস্ত্র তৈরি করতে পারতো । তাদের নামানুসারে স্থানটির নাম “ঢেকুর”। পরবর্তীকালে 
কর্ণসেন নামক এক সামস্ত রাজা উক্ত পাল রাজার অধীনে সামস্ত রাজা ছিলেন। পরে সোম 
ঘোষ নামক এক ব্যক্তি উক্ত গৌড়েম্বরের কৃপালাভ করে, ঢেকুরের কর আদায়ের আদেশনামা 
_ »পান। আদেশনামা দেখে কর্ণসেন তাকে কর দিয়ে, ঢেকুরের অদূরে ত্রিষষ্টতে থাকার ব্যবস্থা করে 
দেন। এই সোম ঘোষ পরে ঈশ্বরী ঘোষ নাম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্রের নাম ইছাই ঘোষ। ইনি 
ভবানীভক্ত ছিলেন। পরে এঁরা শক্তিশালী হয়ে কর্ণসেনকে ঢেকুর হতে বিতাড়িত করেন। 
কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের আশ্রয়ে চলে যায়। গৌড়েম্বর তাকে ময়না. নামক স্থানের সামস্ত নিযুক্ত 
করেন। লাউসেন নামে কর্ণসেনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরে এই লাউসেন ইছাই ঘোষকে 
যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে ঢেকুর উদ্ধার করেন। লাউসেন ধর্মরাজের ভক্ত ছিলেন। ধর্মমঙ্গল 
কাব্যে এই কাহিনি আছে। 

গৌড়েশ্বর বিদ্রোহী ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্য ঢেকুর-ত্রিষষ্ট আক্রমণ করেন। তার 
দলে কিছু আঞ্চলিক সামস্ত ও সর্দার যোগদান করেছিল। তাঁদের একটি তালিকা রূপরামের 
ধর্মমঙ্গল হতে তুলে দিলাম।১০ 

হাসান হুসন সাজে পায়ে দিয়া মোজা। 
যাহার ভিড়নে সাজে বাইশ হাজার খোজা ॥ 
হাসান ছসন যবে ঘোড়া চাপ্যা যায়। 
দেবতা অসুর নর দেখিয়া ডরায় ॥ 


আঞ্চলিক রাজনৈতিক-সামাজিক এবং নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট/২৩ 


অশ্বপৃষ্ঠে পান পানি আর হেড়া কটি। 
ঘোড়ার জিনেতে সাজে নে হাজার কাঠি।॥ 
ডুর্কুণ্ডার পাঠান সাজে রায়াটি মগল। 
মহড়ায় মারি করে হীরার বদল ॥ 

কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাথে। 
রামের ধনুক যেন সভাকার হাথে॥ 
বচন বলিতে কেহ সঙ্ডরে খোদায়। 
এক কুটি পাইলে হাজার মিঞা খায় ॥ 
পশ্চিম দিগের রাজা সিংহ গজপতি। 
ধলরাজা মল্লরাজা যাহার সংহতি 
বর্ধমানের কালিদাস সভাকার আগে। 
তাহার সাজন দেখ্যা ত্রাস বড় লাগে॥ 
পাধরিয়া ঘোড়া সঙ্গে পর্বতীয়া জাত। 
লাফ দিয়া পড়ে ঘোড়া বিশাশয় হাথ॥ 
ধর্মের আজ্ঞায় ধর্মের দাস গায়। 
আসর সহিত প্রভু হবে বরদায় ॥ 
অজ্জয় বিজয় সেন রণে বিশারদ। 
সাজে যেন অভিমন্যু বীর পরিষদ ॥ 
সাজিল রাজীব রায় তাহার সংহতি। 
বায়ড়া নিবাসী সেই রণে যোদ্ধাপতি॥ 
আগরি সাজিল নাম দক্ষিণ হাজরা। 
আশী কাহন ঢালী সঙ্গে ঢাল বান্ধা হীরা ॥ 
মুরারী বাগদি সাজে যমের সমান। 
ধনুকে চামর বান্ধা রাজার নিশান ॥ 
সাজিল হাথির পৃষ্ঠে বঙ্গ মিঞা কাজী। 
তরঙ্গ সমান যার শিখরিয়া তাজী ॥ 
সাজিল গোবিন্দমল্প পাণুগ্রামে ঘর। 
ঢাকায় মহিম করি পায়াছে শহর ॥ 
সাজিল গোয়ালা ঢালী নাম হীরা রায়। 
সদর মাহিনা যেবা ঘরে বস্যা খায় ॥ 
ঢালখাণ্ডা শর সাজে ভুজঙ্গম রাণা। 
সাজিল দক্ষিণ রায় বাড়ী চন্দ্রকোণা ॥ 
সাজিল ভবানীরায় সাত শত ঢালী। 
মধু খাতে বকশিস্‌ পায়্যাছে হীরাকালী ॥ 
সাজে রাজপুত্র পাকি সগ্তরি ভবানী। 
তেঁতুলিয়া বাগদি সাজে জলত্ত আগুনি॥ 
খোরাসান পাঠান মগল ষোল ধার। 
সৈয়দ জাঙ্গড়া শেখ বলে মার মার ॥ 
রায়মল্প কৈবর্ত সাজিল সবিশেষ । 

এক তাজী সাদ্দিয়াছে সাতরাজার দেশ৷ 


২৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


তালিকার এইসব আঞ্চলিক সামস্ত রাজাদের ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। 

[ঢেক্করীর আরও কয়েকজন রাজী] একদা ঢেক্করীতে এক ঘোষ বংশীয় রাজারা রাজত্ব 
করতেন। সম্ভবত তারা পাল বংশীয় রাজাদের সামস্ত রাজা ছিলেন। এই ঘোষ রাজাদের 
বংশলতা নিম্নরূপ £ 

ধূর্ত ঘোষ 
| 


বাল ঘোষ 
| 
ধবল ঘোষ 
I 
ঈশ্বর ঘোষ 

এ রে গা RTE 
জেলার রামগঞ্জ নামক স্থান হতে! বর্তমানে স্থানটি বাংলাদেশে অবস্থিত। তাত্রপটলিপি অনুসারে 
ঈশ্বর ঘোষের রাজত্বকাল আনু ১০৪০-_-১০৮০ ্রি। 

[পালরাজা রামপালের সামস্তচক্র] পালরাজা রামপাল [খ্রি ১০৭২--১১২৬] ছিলেন 
তৃতীয় বিগ্রহপালের [খ্রি ১০৪৩--৭১] চতুর্থ পুত্র। তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর ভার দ্বিতীয় 
পুত্র শুরপাল রাজা হন। তীর সময়ে [খ্রি ১০৭১-_৭২] কৈবর্ত সর্দার দিব্যোক বিদ্রোহী হয়ে 
শুরপালকে নিহত করে। রামপাল তার মাতুল অঙ্গাধিপতি মথন বা মহনের আশ্রয় লাভ করেন। 
পরে মাতুল মথনের সাহায্যে, রাঢ় দেশের টৌদ্দজন সামন্ত রাজার সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করে 
দিব্যোককে আক্রমণ করেন। তারপর দিব্যোককে পরাজিত ও নিহত করে গৌড় উদ্ধার করেন। 
সন্ধ্যাকর নন্দী নামে এক কবি এই পাল রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই সভাপণ্ডিত শ্লিষ্ট সংস্কৃত 
ভাষায় “রামচরিত নামে এক কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। এই কাব্যে একাধারে অযোধ্যার রাজা 
রামচন্দ্র এবং পাল রাজা রামপালের কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। এই কাব্যে উক্ত চৌদ্দজন সামস্ত 
রাজাদের উপাধি অথবা নাম মাত্র উল্লেখ আছে। এ কাব্য রচনার সমকালে এক অজ্ঞাতনামা 
টীকাকার, এ রাজাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। নীচে রাধাগোবিন্ন 
বসাক অনুদিত “রামচরিত” হতে প্রয়োজনীয় শ্লোক ও সামস্ত রাজাদের পরিচয় তুলেছিলেন। 

বন্দ্য গুণসিংহ বিক্রম শুর শিখর ভাস্কর প্রতাপৈস্তেঃ। 
- স মহাবলৈর পেতো জেতুং জগতীমলভূফ্ণু॥ ৫১২ 

অনুবাদ খে) সেই [রামপাল] প্রকাণ্ড বল বা সেনাযুক্ত বন্দ্য [ভীমযশাঃ], গুণ [বীরগুণ], 
সিংহ (জয়সিংহ], বিক্রম [বিক্রমরাজ], শূর [লক্ষ্মীশূর ও শুরপাল], শিখর [রুদ্র শিখর], ভাস্কর 
[ময়গলসীহ = মদকল সিংহ] ও প্রতাপ [প্রতাপ সীহ = প্রতাপ সিংহ]-নামক বীরশ্রেষ্ঠ [সামস্ত 
গণের] সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত জগত জয় করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন। 

প্রাপ্ত প্রবর্ধিতাজ্জুন বিজয়োহর্ষিতবর্ধনঃ সোম মুখশ্চ। 
“  অন্নগত মাতুল সূনু প্রবল ভুজালম্বনো রামঃ॥ ৬১২ 

অনুবাদ খে) যিনি অন্ন [নরসিংহার্জ্জুন ও চন] ও বিজয় [বিজয়রাজকে] মিত্র 

রূপে প্রাপ্ত হইয়া [দেশ-কোষাদি দ্বারা] তাহাদিগকে সংবর্ধিত করিয়া ছিলেন, যিনি বর্দ্ধনের 


আঞ্চলিক রাজনৈতিক-সামাজিক এবং নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট/ ২৫ 


[ঘোর বর্ধনের] সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যিনি সোমকে [সামন্ত প্রধানভাবে] সঙ্গে 
লইয়াছিলেন, সেই রামপাল অনুরক্ত মাতুলপুত্রদিগের প্রবল বাহুবলকে অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ 
স তু দুগ্ধ সিন্ধু রাজ মথন গোত্র প্রভব মুভয় ভুজ দণ্ডম্‌। 
পর রাষ্ট্র কুট সুভটং জেতারমজীগণন্লিজং বন্ধুম্‌ ॥ ৮1 কুলকম্‌।১২ 
অনুবাদ (খ) কিন্তু, সেন [রামপাল], যাহারা [গীঠী পতিদেব রক্ষিত] সিন্ধুরাজকে নিষ্পিষ্ট 
বা নির্গলিত-গবর্ধ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা মথনের [বা প্রসিদ্ধনামা মহনের] বংশোত্তব ছিলেন 
সেই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রকূট বংশীয় সুভট [নিজ মাতৃকুলের] বান্ধবকে [কাহৃদে, সুবর্ণদেব ও শিবরাজকো] 
এবং [বিশাল দুক্ধসাগরের মন্থনদণ্ডরাপী মন্দর পর্বতের প্রভাব বা পরাক্রম বিশিষ্ট] নিজ 
ভুজদণ্ডদ্বয়কে [যুদ্ধে] জয়শীল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন ॥ ৮॥ 
রামচরিত কাব্যের অজ্ঞাতনামা টীকাকার এইসব সামন্ত নৃপতিদের যে বিবরণী দিয়েছেন, 
তা নীচে দেওয়া হল: 
১। বন্য-ভীমযশ-_মগধাধিপতি ও গীঠীপতি। ইনি কান্যকুজ্জ রাজসেনার গঞ্জনাকারী। 
২। গুণ-বীরগুণ-দক্ষিণের কোটাটবীর কষ্ঠীবর বা সিংহ ও দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্তী। 
৩। সিংহ-জয়সিংহ- _দগুভুক্তির ভূপতি। তিনি অন্তুত পরাক্রমে উৎকলাধীশ 
কর্ণকেশরীকে পরাভূত করেছিলেন। 
৪| বিক্রম-_বিক্রমরাজ__ ইনি দেবগ্ৰাম-প্রতিবদ্ধ বসুধা চক্রবালের বাল-বলভী তরঙ্গ 
-বল-বহুল ও গলহস্ত-প্রদানে প্রশস্ত হস্ত বিক্রম বিশিষ্ট ছিলেন। 
৫! শুর-লক্ষ্মীশুর_-ইনি অপর মন্দারের মধুসুদন রূপী ও আটবিক সামস্ত চক্রের চূড়ামণি 
ছিলেন। 
৬। শুর- শ্রপাল-_ ইনি কুজবটীয় প্রতিভট রূপ গজ ঘটার বিমর্দক সিংহতুল্য ছিলেন। 
৭। শিখর- রুদ্র শিখর-__ইনি তৈলকম্পীয় কল্পতরু সদৃশ ও অরিকুলের গর্ব গহন 
দহন করিবার দাবানল তুল্য ছিলেন। 
৮। ভাক্কর-_ময়গলসীহ__মদকল সিংহ--ইনি উচ্ছল নামক স্থানের ভূপাল ছিলেন। 
৯। প্রতাপ- প্রতাপ সীহ__ প্রতাপ সিংহ--ইনি ঢেক্রীর রাজা ছিলেন। 
১০। অৰ্জ্জুন--নরসিংহার্জ্জুন-_ইনি কজঙ্গল মণ্ডলের অধিপতি ছিলেন। 
১১। অৰ্জ্জুন-_চণ্ডার্জ্জুন__ইনি সঙ্কট গ্রামের অধিপতি ছিলেন। 
১২। বিজয়-_বিজয়রাজ-_ ইনি নিদ্রাবল নামক স্থানের রাজা ছিলেন। 
১৩। বর্ধন_-দ্বোরপবর্থন__ইনি কৌশাম্বীর রাজা ছিলেন। 
১৪। সোম-_-সোম রাজা -_- ইনি পদুবন্থা-মণ্ডলের অধিপতি ছিলেন। 
সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত এবং অজ্ঞাতনামা টীকাকার বর্ণিত, পাল রাজা রামপালের এই 
সামস্ত রাজাদের স্থান অদ্যাপি সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি এবং এ বিষয়ে সামগ্রিকভাবে গবেষণাও 
কেহ করেননি। বিক্ষিপ্তভাবে কেউ কেউ কাজ করেছেন মাত্র। আমার সাহিত্যগুরু ড. হরেকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব এ বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন। সন ১৩৭২ সালে বর্ধমান থেকে প্রকাশিত 
শারদীয়া বর্ধমান” পত্রিকায় [সম্পাদক: নারায়ণ চৌধুরী] “রামচরিত” নামে একটি প্রবন্ধ লিখে 
তিনি এইসব সামস্ত রাজাদের স্থান নির্দেশের চেষ্টা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত যুবকদের 
একাজ করার আহান জানিয়েছিলেন। আমার তখন যৌবনকাল। আমি এই কাজের জন্য 
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দেবগ্রাম [নদীয়া], মঙ্গলকোট [বর্ধমান], গড়মন্দারণ [হুগলী], তেলকৃপী [পুরুলিয়া], উছালন 
[বর্ধমান], ঢেক্করী [বর্ধমান], শক্তিগড় [বর্ধমান], নিদ্রাবল [বর্ধমান] ও পানাগড় [বর্ধমান] 
ইত্যাদি পরিক্রমা করে পাল রাজা রামপাল ও এই সামন্ত নৃপতিদের সম্পর্কে নানা তথ্য উদ্ধার 
করেছিলাম। পরে সরকারি কর্ম এবং লোকসংস্কৃতির চর্চায় জড়িয়ে পড়ে, এ কাজ আমার পক্ষে 
আর করা হয়নি। এখন এইসব সামস্ত নৃপতিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিবার চেষ্টা করি। 

ভীমযশ মগধ ও পীঠীপতি। মগধের অবস্থান সকলেই জানেন। জয়সিংহের দণ্ডভুক্তি, 
মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল। লক্ষ্মীশূরের অপর মন্দার ছগলী জেলার 
গড়মন্দারণ। শুর পালের কুজবটায়, বিহারের নয়াদুমকা নিকটবর্তী। রুদ্র শিখরের তৈলকম্পী, 
পুরুলিয়া জেলার তেলকুপী অঞ্চল। বীরগুণের কোটাটবী সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। রাধাগোবিন্দ 
বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন ও ড. পঞ্চানন মণ্ডল ইত্যাদির 
মতে যথাক্রমে উড়িষ্যা নিকটবর্তী বাংলার কোন অটবী রাজ্য, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের পূর্বে 
‘K০tesvara’, বীরভূমের কোটাসুরের জঙ্গল, ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল এবং বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম 
থানার বালকী নিকটবর্তী কোটাগ্রাম ইত্যাদি। 

দেবগ্রামের বিক্রম রাজা এবং উজানী-মঙ্গলকোটের বিক্রমকেশরী একই ব্যক্তি। এখন 
দেবগ্রাম নদিয়া জেলায় হলেও পূর্বে বর্ধমান জেলাভুক্ত ছিল। এখন দেবগ্রাম ভাগীরথী নদীর 
পূর্বে। তখন ভাগীরঘী অন্যখাতে প্রবাহিত হতো। ছাড়িগঙ্গার খাত এখনও দেখা যায়। দেবগ্রাম 
হতে উজানী-মঙ্গলকোট পর্যস্ত সুবৃহৎ অঞ্চল বিক্রম রাজা বা বিক্রমকেশরীর রাজ্যতুক্ত ছিল। 
এর উত্তর সীমা ছিল অজয় নদী। “কবিকল্কণ চণ্ডী’ হতে বিক্রমকেশরী রাজার পরিচিতি তুলে দিলাম. 


উজানী নগর অতি মনোহর 
বিভ্রম-কেশরী রাজা। 

করে শিব পূজা উজানীর রাজা 
কৃপা কৈল দশ ভূজা॥ 

যেন রঘুরাজা তেন পালে প্রজা 
কর্ণের সমান দাতা । 

যুধিষ্ঠির বাণী শুকদেব জ্ঞানী 
তাহারে প্রসন্না মাতা ॥ 

মহাধনূর্ধর * দিব্য কলেবর 
নারদ সমান গানে। 

শুনে অবিরত পুরাণ ভারত 
ছিজে দেই হেমদানে ॥ 

উজানীর কথা গড় চারি ভিতা 
চৌদিগে বেউড় বাঁশ। 

রাজার সামস্ত নাঞি পায় অস্ত 
যদি ফিরে চারি মাস॥ 

ভিতা বাশে জড় পাথরের গড় 
কাঙ্গুরা পুরট শোভা। 

পাথর খেচনি রাত্রি দিন মণি 
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রাজার আদেশে ধনপতি বৈসে 
যারে সুখী নৃপবর ॥ 


পূর্বে দেবগ্রাম পশ্চিমে মঙ্গলকোট-উজানী এই সুবৃহৎ অঞ্চলে রাজা রামপালের নামে 
দিঘি, পালযুগে নির্মিত প্রচুর বিষ্ণু মূর্তি এবং স্থানীয় মানুষদের মুখে রামপাল ও বিক্রমকেশরী 
সম্পর্কে নানা কেচ্ছা কাহিনি শোনা যায়। 

ময়গল সীহের উচ্ছাল সম্ভবত বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার উছালন। স্থানটি খুব 
প্রাটীন। সন্নিকটে ময়গল সীহের স্মৃতি বিজড়িত “ময়ীগ্রাম’ নামে গ্রাম আছে। উছালন এবং 
পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে পালযুগের প্রচুর বিষ্ণু মূর্তি আছে। সম্ভবত পশ্চিমে বাঁকুড়া পর্যন্ত এই 
রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 

প্রতাপসীহের রাজ্য ছিল ঢেক্করী অঞ্চলে । ঢেকরীর কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। 
সম্ভবত ঈশ্বরী ঘোষ- কর্ণসেনের পর প্রতাপসীহ উক্ত ঢেক্করীতে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। 
সম্ভবত এই রাজ্য উত্তরে বীরভূমি পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

দামোদর নদের উত্তর তীরে, বর্ধমান জেলার সদর থানায় শক্তিগড়ের অবস্থান। স্থানীয় 
মানুষেরা ইহাকে নসীকৃটি গড়’ বলে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহাকে ‘সঙ্কট গ্রাম” বলেছেন। আমি 
যৌবনকালে সাঁকটি গড় পরিক্রমা করেছিলাম! এখানে চারিদিকে জলবেষ্টিত দ্বীপের মত সুবৃহৎ 
একটি স্থান আছে। সম্ভবত এখানেই দুৰ্ভেদ্য দুর্গ ছিল। এখন খাতের চিহ্ন দেখা যায়। এখানেই 
ছিল সামস্তরাজ চণ্ডাজ্জুনের রাজধানী। আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন, বখতিয়ার খিলজীর 
নদিয়া বিজয়ের সময়, রাজা লক্ষ্মণ সেন সর্বপ্রথম সঙ্কনাট দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন! পরে তিনি 
এখান হতে পূর্ববঙ্গে চলে যান। কবিকম্কণ চণ্ডীর একটি প্রাচীন পুথিতে কবি তার বংশ পরিচয় 
প্রসঙ্গে এক সঙ্কনাটের উল্লেখ করেছেন যথা, 

কৃত রাজপ্রিযা সত্র বেদগবর্ব আদি গোত্র 
সত্খনাত পাসে রঘুপতি 
বিখ্যাত মাধব ওঝা সাবর্ণ গোত্রের রাজা 
কর্ণপুরে যাহার বসতি 1১৪ 

সঙ্কট গ্রামই বানান ভেদে ‘সঙ্কনাট’ হয়েছে। সম্ভবত এই রাজ্য দামোদরের উত্তর তীর 
জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই এলাকার বিভিন্ন স্থানে পাল যুগের নানা মূর্তির সন্ধান মিলেছে। মেমারী 
থানার মশুলগ্রামে প্রস্তরনির্মিত ‘জগৎগৌরী’ নামে এক মনসা মূর্তি আছে। এই মূর্তির পাদপীঠে 
পাল রাজা নয়পালের [খ্রি ১০২৭-৪৩] নামাঙ্কিত লিপি উৎকীর্ণ আছে। ১৫ 

বিজয়রাজ ছিলেন নিপ্রাবলের অধিপতি! আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন, এই নিদ্রাবল 
ও বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার নিরোল গ্রাম অভিন্ন! আমি নিরোল গ্রাম পরিক্রমা করেছি। 


২৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


নিদ্রাবল ছিল রাজধানী, আর এই রাজ্য ছিল অজয়ের উত্তরে এবং ভাগীরধীর পশ্চিমে বর্ধমান- 
বীরভূমি-মুর্শিদাবাদ জুড়ে। এই অঞ্চলের বজরা ডাঙা, কেতুগ্রাম, আমগড়িয়া, নিরোল এবং 
কীটাড়ী গ্রামে পাল যুগের বিষ্ণু মূর্তির সন্ধান মিলেছে। রাইখা গ্রামে পালযুগের প্রস্তরনির্মিত 
দেবালয়ের থাম ও তোরণের চিহ্ন পড়ে আছে। 

দ্বোরপবর্ধনের কৌশাম্বীকে ইতিপূর্বে আমি বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার কৌশিকী 
গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছিলাম। কিন্তু গবেষণা করে দেখেছি স্থানটি দেবগ্রাম রাজ্যতুক্ত। 
তাই পূর্বমত পরিত্যাগ করলাম। 

সোম রাজের পদুবন্ধাকে আমি পানাগড় [বর্ধমান জেলা বুদবুদ থানা] বলে মনে 
করেছিলাম। কিন্তু পানাগড় ঢেক্করী রাজ্যভুক্ত। পরে আমি কৌশাম্বী ও পদুবন্ধা সম্পর্কে 
অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো। 

পালযুগের আরও কয়েকজন আঞ্চলিক রাজা বা সামস্তরাজার সন্ধান মিলেছে। নীচে 
তাদের পরিচিতি দেওয়া হল। 

[শালিবাহন রাজা] কিংবদস্তি ও জনশ্রুতিতে মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার গ্রামে 
শালিবাহন নামে এক রাজার নাম শোনা যায়। এই গ্রামে উক্ত রাজার রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ 
আছে। এই গ্রামে বিভিন্ন পুষ্করিণী সংস্কারকালে প্রচুর বিষ্ণু ও অন্যান্য প্রস্তর মূর্তির সন্ধান 
মিলেছে। মূর্তিগুলি আমি দেখেছি। এইসব মূর্তি পালযুগের ভাস্কর্যের নিদর্শন। তাই এই শালিবাহন 
রাজাকে পালযুগের কোন সামস্তরাজা রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 

[লোহিত বা নৈ রাজা] বীরভূম জেলার নানুর থানায় গোপড়িহি [মৌজার নাম গোয়ালডি] 
নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি গৌড়-গড়মন্দারণ বাদশাহী সড়কের সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত। 
একদা এই গ্রামের উত্তর পাশ দিয়ে অজয় অথবা অজয়ের কোন শাখানদী প্রবাহিত হতো। 
নদীখাতের চিহ্ন এখনও দেখা ঘায়। এই গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বে কিছু দূরে লোহিত বা নৈ রাজার 
গড়ের চিহ্ন দেখা যায়। স্থানীয় জনশ্রুতি এই রাজারা পালরাজাদের সামস্ত রাজা ছিলেন। কেহ 
কেহ মনে করেন ‘নৈ’ রাজা সম্ভবত পালরাজা নয়পাল [খ্রি ১০২৭-_-৪৩]। পালরাজারা রাঢ় 
দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। সম্ভবত 
লোহিত রাজা নয়পালের সামন্ত ছিলেন। নয়পাল সম্ভবত এখানে কোন দেব-দেবীর মূর্তি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই এখানে জনশ্রুতিতে যিনি ‘নে’ রাজা নামে পরিচিত। 

[জালাল শিখর ও কামদল বাঘ] বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল কাব্যে 'জালান্দার গড়ের নাম উল্লেখ 
আছে। স্থানটি গৌড়-গড়মন্দারণ বাদশাহী পথের ধারে অবস্থিত। এই গড়ের অধিপতি ছিল 
যথাক্রমে জালাল শিখর ও কামদল বাঘ। এই দুই রাজা ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের সমসাময়িক! 
লাউসেনের হাতে কামদল বাঘ নিহত হয়। লাউসেনের পিতা কর্ণসেন। কর্ণসেন পালরাজা 
দ্বিতীয় মহীপালের [খ্রি ১০৭০--৭১] সমসাময়িক। তাই জালান্দার গড়ের এই দুই রাজাকে 
একটি কাহিনি বর্ণনা প্রসঙ্গে, একে বাঘ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। বন্যজস্ত বাঘ কোন রাজ্যের 
রাজা হবার যোগ্য নয়। কামদল সম্ভবত ‘বাগ’ পদবিধারী কোন মানুষ ছিল। এই দুই রাজা 
পালরাজাদের সামস্ত রাজা ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। 

[সেনযুগ] পালযুগের শেষের দিকে বাংলায় সেনযুগের শুরু! অবশ্য সেন রাজাদের 
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পূর্বপুরুষগণ, সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অনেক আগে রাঢ় দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন সেনরাজ বিজয়সেন [খ্রি ১০৯৬--১১৫৯] 
প্রথমত পালরাজা রামপালের সামস্ত এবং নিদ্রাবলের অধিপতি ছিলেন। অবশ্য সময়ের দিক 
দিয়ে কোন অসুবিধা নাই। 

বর্ধমান জেলার রায়না থানার কাইতি গ্রামে “বাণরাজার পাট” আছে। কেহ কেহ অনুমান 
করেন ইনি সেনরাজাদের সামন্ত ছিলেন। আর আছে “বাণেশ্বর শিব’। কবিকঙ্কণচণ্ডী ও রূপরামের 
ধর্মমঙ্গলে “বাণেশ্বর শিব” ও 05981775592 

(ক) কাইতির বাণেশ্বরে বন্দো যুগেষুগে। 
মৌলার রঙ্চিণী বন্দো মস্তকের পাগে ॥ ১৬ 
খে) কাইতি চাপিয়া বন্দো বাণ বাজার পাঁট। 
উষা বালিপোতা বন্দো শ্বেতগঙ্গার ঘাট ॥ ১৭ 

এই বাণরাজা যে সেনরাজাদের সমকালের তার কোন প্রমাণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ সমসাময়িক 
এক বাণরাজার কাহিনির উল্লেখ “বৃহৎ সারাবলী কেষ্জলীলা)-তে আছে। 

[পীর হজরত শাহ জালাল ও তার শিষ্য এবং রাঢ়-বাংলার কিছু আঞ্চলিক রাজা] দিল্লী 
ও বাংলায় যখন যথাক্রমে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ [খ্রি ১২৪৬-_-১২৬৫] এবং জালাল-উল- 
হক-ওয়াঙ্দিন মাসুদ শাহ জানী [খ্রি ১২৪৮---৫৮]-র রাজত্বকাল, তখন কিছু পীরদের ইসলাম 
প্রচার প্রসঙ্গে রাঢ়বাংলার কয়েকজন আঞ্চলিক রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময় শ্রীহট্রে 
গঙ্গাগোবিন্দ বা গৌড়গোবিন্দ নামে এক রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। তার রাজধানীর 
অদূরে টুলটিকর গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমানের বাস ছিল। কোনও পর্ব উপলক্ষে মুসলমানগণ 
গরু জবেহ করলে, তিনি জবেহকারী মুসলমানের প্রাণদণ্ড দেন। মুসলমানরা এসে বাংলার 
সুলতানকে একথা জানায়। এ ছাড়া এই রাজা স্বাধীন ছিলেন, তাই তৎকালীন বাংলার শাসক 
দিল্লীর সুলতানের অনুমতি নিয়ে শ্রীহট্ে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সময় আরব উপদ্বীপের ইমন 
দেশের গীর হজরত শাহ জালাল, তার গুরু হজরত শাহ ফকিরের আদেশে ইসলাম প্রচারের 
জন্য ভারতবর্ষে আসেন। তিনি বাংলায় এসে এই সৈন্যদলের সঙ্গে যোগদান করেন। তার 
কৌশলে গঙ্গাগোবিন্দ পরাজিত ও নিহত হন। হজরত শাহ জালাল শ্রীহট্টে তার আস্তানা প্রতিষ্ঠা 
করেন। অতঃপর তিনি তার অন্যতম শিষ্য হজরত শাহ আব্বাসকে পীরের খেলাফতি দিয়ে, 
তার নেতৃত্বে একদল শিষ্যকে ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলার ভাটিমুলুকে পাঠান। 

হজরত শাহ আব্বাস [ইনি হজরত গোরাটাদ নামেও খ্যাত] তার শিষ্যদের নিয়ে প্রথমত 
আসেন চুরাশী গ্রাম। তখন চুরাশী গ্রামের রাজা ছিলেন চন্দ্রকেতু। স্থানটি চব্বিশ পরগণা জেলায় 
অবস্থিত। নিকটবতী হাতিয়াগড়ের রাজা ছিলেন আকানন্দ রায়। ইসলাম প্রচার প্রসঙ্গে পীরদের 
সঙ্গে সংঘর্ষে উভয় রাজাই নিহত হন। আহত পীর শাহ আব্বাস মৃত্যু আসন্ন জেনে হজরত 
সোন্দল শাহকে পীরের খেলাফতি দিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য রাঢ়দেশে যেতে বলেন! অতঃপর 
সোন্দল শাহ সদলে বীরভূম জেলার মণ্ুগাও-এ আসেন। এখান হতে হজরত বুড়ো পীরকে 
মুর্শিদাবাদ জেলার তালগ্রাম, হজরত শাহ কাসাল, হজরত একদিল শাহ, হজরত বাহামান ও 
হজরত হাজী পাহলোয়ানকে বর্ধমান জেলায় পাঠান। হজরত জাফর খাঁ, হজরত শাহ সুফি 
সুলতান ও হজরত দৃকু দেওয়ানকে হুগলী জেলায় পাঠান! মুর্শিদাবাদ জেলার তাল গ্রামে 
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তালেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। ইসলাম প্রচার প্রসঙ্গে হজরত বুড়ো পীরের সঙ্গে এই রাজার 
সংঘর্ষ শুরু। রাজা তালেশ্বর নিহত হন। হজরত হাজী পাহলোয়ান ও হজরত বাহামান চলে যান 
যথাক্রমে চুরুলিয়া এবং ভালকীতে [বর্ধমান জেলা]। চুরুলিয়াতে তখন রাজা নরোত্তম সিংহ 
রাজত্ব করতেন। একই কারণে পীরের সঙ্গে রাজার সংঘর্ষ শুক হয়। রাজা নিহত হন। ভালকীতেও 
একই অবস্থা ঘটে। এখানে পীর হজরত বাহামান নিহত হন। এই সময় হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে 
ছিলেন মান নামক এক রাজা, পাণুয়াতে ছিলেন পাণ্ডব রাজা এবং মহানাদে ছিলেন ভূদেব 
রাজা। মান ও ভূদেব রাজার সঙ্গে জাফর খায়ের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উভয় রাজা নিহত হন। জাফর 
খাঁ গাজী ব্রিবেণীতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পাণুয়ার পাণুব রাজার সঙ্গে শাহ সুফি সুলতানের 
সংঘর্ষ হয়। পাগুব রাজা নিহত হন। ৃ 
এইসব রাজা ও পীরদের ঘিরে এইসব অঞ্চলে নানা কাহিনি-কিংবদস্তী শোনা যায়। কেহ 
কেহ এইসব কাহিনি নিয়ে ইসলামি পুথি সাহিত্য রচনা করেছেন৷ ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজির 
নামে অনেক আরবি শিলালিপি আছে। কিন্তু দুঃখ ও বেদনার কথা এইসব আঞ্চলিক রাজাদের 
বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। 
বিজয় গুপ্তের “মনসামঙ্গল” বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের [খ্রি ১৪৯৩ 

-_ ১৫১৯] আমলে রচিত। চাদ বণিকের সিংহলে বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে কিছু রাজা ও রাজ্যের 
নাম আছে। যথা১৯ 

উত্তর দিকের কথা শুন সদাগর। 

সে দেশের রাজা আছে নামে মুক্তিস্বর ॥ 

বুঝিতে না পারি' কিছু সে দেশের মর্ম্ম। 

সে দেশের লোকে খায় মরিচের অন্ন ॥ 

পূর্ব দেশের রাজা নাম বিদ্যাসঙ্গ। 

সে লোক সাধুতার যত বড় অঙ্গ॥ 

পরস্পর যতলোক তমরূপে থাকে। 

ব্রাহ্মণ জাতি বসে যত সকলেই চৰ্ম্ম কাটে ॥ 

জ্যেষ্ঠ ভাই এর বধু করে কনিষ্ঠে বদলা। . 

ভগ্নী লইয়া ঘর করে ভাই এরে বলে শালা ॥ 

সকল জাতির নারী বেড়ায় দীর্ঘ ছান্দে। 

বিচিত্র বসন দিয়া দুই স্তন বান্ধে ॥ 

সব জাতি একাচারী নাহিক আচার। 

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জ্ঞান নাই কুৎসিত আকার ॥ 

পশ্চিমদেশের কথা শুন সদাগর। 

সেই দেশের লোক সব বড়ই বর্ব্বর ॥ 

সেই দেশের লোক চলে গলায় দিয়া পটা। 

হিদু ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই সকলের কর্ণ কাটা ॥ 

যোলবৎসরের হৈলে যুবতীর বিযা। 

পুরোহিতের বাড়ি থাকে দক্ষিণার লাগিয়া ॥ 

বিবাহ করিয়া দেয় ভগ্নীপতির ঘরে। 

অপত্যাদি হয় যদি তাহার উদরে ॥ 
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দেশেতে আনিযা শেষে সম ভাগ করে। 
সেই ভাগ সহ তার স্ত্রীকে নেয় ঘরে ॥ 
ভট্টাচার্য হাল চষে গলায় পৈতা দিযা। 
স্ত্রীলোকেতে ঘুটা বাছে বিবস্ত্র হৈয়া॥ 
দক্ষিণ পটনের কথা শুন সদাগর। 
অবোধ নগর সেই পবম সুন্দর ॥ 
সে দেশের রাজার কথা শুন সদাগর। 
রাজার নামকথা বিক্রম কেশর ॥ ইত্যাদি 
[বাকুড়ার আঞ্চলিক রাজা] বাঁকুড়া জেলার বুকে বহু প্রাচীন জনপদ আছে। এই জেলার 
বিষ্ণুপুর, ছান্দড়, রাইপুর ও অশ্বিকানগর ইত্যাদি জনপদে যথাক্রমে মল্প, ভঞ্জ, তুঙ্গ ও ধবল 
উপাধিক রাজাগণ, মুসলিম যুগের অনতিকাল পর হতে ইংরাজ আমল পর্যস্ত রাজত্ব করে 
গিয়েছেন। এসব রাজাদের কিছু কিছু নাম নীচে তুলে দিলাম: 
(১) মল্প উপাধিক : শালিবাহন-১, নৃসিংহবাহন-১, শালিবাহন-২, নৃসিংহবাহন-২ এবং 
পরবর্তীকালে বীরমল্প, ধাড়ীমল্প ও বীরহাম্বীর ইত্যাদি 
(২) ভঞ্জ উপাধিক : শীলভঙ্জ, শত্রভগ্জ, রণভঞ্জ, দিগভঞ্জ, শীলভঙ্জ-২, কোটাভঙ্জ ও 
পৃথিভঞ্জ ইত্যাদি। 
(৩) তুঙ্গ উপাধিক : নকুড় তুঙ্গ, চৈতন্য তুঙ্গ, মাধব তুঙ্গ, দামোদর তুঙ্গ, গদাধর তুঙ্গ, 
শ্যামসুন্দর তুঙ্গ ও মুকুট নারায়ণ তুঙ্গ ইত্যাদি। 
(৪) ধবল উপাধিক : অনস্ত ধবল, গোপীনাথ ধবল, জগজীবন রাম, নিমাইচরণ এবং 
নীলমণি ইত্যাদি।২০ 
[বীরভূমের আঞ্চলিক রাজা] বীরভূম জেলা পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাচীন জনপদ। এই 
জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে একাধিক আঞ্চলিক রাজা রাজত্ব করে গিয়েছেন। নানুর 
অঞ্চলে নল নামক এক রাজা এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে সাতরায় নামে এক রাজা 
এই নল রাজার বংশধর ছিলেন। বর্ধমান জেলার অমরার গড়ের কিনকিন রাজা এই রাজাকে 
পরাজিত ও নিহত করে নানুরের রাজা হন। ইনি কীর্ণাহারে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে 
পাঠান রাজ কিলগির খাঁ এই রাজাকে পরাজিত ও নিহত করে নানুর-কীর্ণাহার অধিকার করেন। 
জনশ্রুতি এই রাজার আমলে বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন। 
বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজা দীনমনি সিংহ [লাভপুর, শিমলাবাদ], রাজা সুরথ 
[সুপুরা, রাজা শ্বেত-বসস্ত [বোলপুর], রাজা শিবাদিত্য [সিউর], রাজা রুদ্রচরণ [কচুজোড়া], 
রাজা জয়সিংহ [মাড় গ্রাম], রাজা মানপতি [মাড় গ্রাম, রাজা চন্দ্রচূড় [তারাপুর, দ্বারকা নদীর 
তীর], রাজা মুকুটরায় [মৌড়েশ্বর], রাজা দুর্জয়সেন [কোটাসুর], রাজা মল্ল [মল্লারপুর], রাজা 
রামজীবন [ঢেকা], রাজা বীরসেন [বীরনগর] এবং রাজা খগাদিত্য [দুবরাজপুর] ইত্যাদির 
সন্ধান মিলেছে। 
মোগল আমলে বীরভূমের রাজনগরে দেওয়ান বাহাদুর খাঁ এখানে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। এই রাজ্য ধারাবাহিকভাবে চলেছিল ইংরাজ আমল পর্যস্ত! এই রাজবংশে খাজা 
কামাল খা, আসাদুল্লা খা, বাদী-উজ্‌ জমা খাঁ, ও আসাদ-উজ্-জমা খাঁ ইত্যাদি রাজা রাজত্ব করে 
গিয়েছেন। 
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মোগল রাজত্বকালের শেষের দিকে হাতেম খাঁ নামে এক পাঠান হেতমপুরে এক রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময় দিল্লীর বাদশাহ কন্যা আমিনা, বাদশাহের সেনাপতি ওসমান 
থাকে ভালবেসে, উভয়ে গোপনে চলে আসে হেতমপুর। তারা শেরিনা ও হাফিজ খাঁ নাম গ্রহণ 
' করে। হাতেম খা তাদের আশ্রয় দেয়। হাতেম খায়ের পুত্র কন্যা ছিল না। পরে এঁরা হাতেম খাকে 
আসল পরিচয় জানায়। মৃত্যুকালে হাতেম খাঁ তাঁর রাজ্য হাফিজ খাঁকে দান করে যান। এরা 
হেতমপুরে গড়, বাঁধ ও অট্টালিকা নির্মাণ করে রাজা-রাণীর মত বাস করতে থাকে। 
উক্ত দিল্লীর বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেন খায়ের সঙ্গে আমিনার বিবাহের ঠিক হয়েছিল। 
তাই ওসমানের চিরশত্র হয়েছিল হোসেন খাঁ। সে ফকিরের বেশে হেতমপুরে এসে সব দেখে। 
এই সময় বঙ্গে চলছিল বর্গীর হাঙ্গামা। হোসেন খাঁ বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে হেতমপুর 
আক্রমণ করতে উৎসাহিত করে। বর্গী ও হাফিজ খায়ের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। হাফিজ খাঁ যুদ্ধে প্রাণ 
হারান। এদিকে কিছু দিন আগে শেরিনা একটি পুত্র প্রসব করে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই বীরাঙ্গনা 
অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। পরে শেরিনা-হোসেন খাঁ মুখোমুখি 
হলে হোসেন খা তার পাণিপ্রার্থী হয়। তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর শিশু 
পুত্রকে বুকে ধরে নিজ অট্টালিকার ছাদে উঠে অন্দরের পুষ্করিণীতে ঝাপ দিয়ে আত্মবিসর্জন 
করেন। 
[অন্যান্য আঞ্চলিক রাজা] কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার রচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে, 
আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কয়েকজন আঞ্চলিক রাজার নাম উল্লেখ করেছেন। যথা: 
শহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ 
নিবসে নিওগী গোপীনাথ। 
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় করি কৃষি 
মিরাস পুরুষ ছয় সাত ॥ 
রাজা মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে 
বিলাত পাইল মামুদ শরিফ ॥ 
ডিহিদার অজব খোজ টাকা দিলে নাহি রোজ 
ধান্য গরু কেহ নাঞি কিনে। 
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হৈলা বন্দী 
কোন হেতু নহে পরিত্রাণে ॥ 
আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমি ব্রাহ্মণ জাহার স্বামী 
নরপতি ব্যাসের সমান। 
পড়িঞা কবিত্ববাণী সম্তাধিল নৃপমণি 
রাজা দিল দশ আড়া ধান॥ . 
সুধন্য বাকুড়ারায় আঙ্গিল সকল দায় 
সূত পাঠে কৈল্য নিয়োজিত। 
তার সূত রঘুনাথ বহু গুণে অবদাত 
গুরু বল্যা করিল পৃজ্রিত 1২১ 


আঞ্চলিক রাজনৈতিক-সামাজিক এবং নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট /৩৩ 


এখানে তিনজন রাজার নাম পাওয়া যাচ্ছে সিলিমাবাজের গোপীনাথ নন্দী, আরড়া [মেদিনীপুর] 
র বাঁকুড়া রায় ও তৎপূত্র রঘুনাথ রায় ইত্যাদি। এঁরা মোগল যুগের আঞ্চলিক রাজা। 

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অদূরে বেড়া নামক গ্রামে মাটি তোলার সময় একটি পিতল 
নির্মিত জৈন মূর্তির সন্ধান মিলেছিল। পরে মূর্তিটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে অর্পণ করা হয়। 
এই মুর্তির পিছন দিকে কিছু লিপি ছিল। শান্তী মহাশয় এই লিপির পাঠোদ্ধার পূর্বক তা প্রকাশ 
করেন তৎকালীন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। এই লিপি থেকে জানা যায় প্রতাপ সিংহের পুত্র 
ভৃগু সিংহ ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীইন্দ্ৰেশ্বরে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।২২ ইন্দেশ্বর স্থান নাম 
কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে। যথা 

ডাহিনে ললিতপুর বামেতে ইন্দ্রাণী। 
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিঞা পুষ্প পানি ২৩ 

ভৃগু সিংহ সম্ভবত আঞ্চলিক কোন রাজা ছিলেন। এর স্থানীয় নাম ছিল “ভাউ সিংহ, 
দাঁইহাটে ভাউসিংহ নামে একটি স্থান আছে। ইহা উক্ত ভৃগু সিংহের স্মৃতি। কবিকক্কণ চণ্ডীতে 
ধনপতি-শ্রীমস্তের বাণিজ্য যাত্রাপথে “ভাউ সিংহ’ স্থাননামের উল্লেখ আছে। 
রাজার লেখযুক্ত একটি পো্ডামাটির ফলকের সন্ধান মিলেছে। ফলকটি কচ্ছপাকৃতি। উপরে 
“বাসকস্য” এবং নীচে কয়েক ছত্র লিপি আছে। লিপিবিদ্‌ ড. দীনেশচন্দ্র সরকার ফলকটি দেখে 
লিপিটির তাৎক্ষণিক পাঠ মাত্র করেছিলেন। পরে তিনি এটির সম্পূর্ণ পাঠ করবেন বলে আমাকে 
জানিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পর তিনি পরলোক গমন করেন। যার ফলে এটির সম্পূর্ণ 
পাঠ জানা যায়নি। তাৎক্ষণিক পাঠ থেকে জানা যায় এই রাজা এক মন্দিরে একটি তামার পাত্র 
দান করলেন। এই রাজা সম্ভবত স্থানীয় কোন আঞ্চলিক রাজা ছিলেন। 

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে একদা তিলি বংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করতেন। স্থানটির 
প্রাচীন নাম বছলা এবং এটি একাম্নপীঠের একটি পীঠ। জনশ্রুতিতে ভূপাল ও চন্দ্রকেতু নামক 
তিনি রাজার নাম শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রণেতা বডূচণ্তীদাস, রাজা চন্দ্রকেতুর সমসাময়িক 
ছিলেন। 

বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার ভালকী-অমরার গড়ে মোগল আমলে সম্রাট 
শাহজাহানের [খ্রি ১৬২৮-৫৮] রাজত্বকালে রাজা মহেন্দ্র নামে সদ্‌গোপ বংশীয় এক রাজা 
ছিলেন। সমগ্র গোপভূমের অধিপতি ছিলেন ইনি। তৎকালীন বাংলার সুবাদার সম্রাট পুত্র সুজা 
রাজমহল ঢাকা যাবার পথে এই রাজার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। মোগলমারী [আউশগ্রাম 
থানা, বর্ধমান জেলা] নামক স্থানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। রাজা মহেন্দ্র পরাজিত ও নিহত 
হন। সুজার প্রতিনিধি সৈয়দ বোখান খান বোখারী কাকসায় কেন্দ্র স্থাপন করে গোপভূমের 
শাসক নিযুক্ত হন। 

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অদূরে ইন্দ্রাণীর ভাঙ্গা” নামে একটি স্থান আছে। ইন্দ্রাণী 
একদা প্রাচীন এক রাজ্য ছিল। ইন্দ্রদ্যু্ন নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। এর কোন 
ইতিহাস পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী এবং 
কাশীরাম দাসের মহাভারতে ইন্দ্রাণী” নাম আছে। 
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একদা বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার মঙ্গলকোটে “ম্বেতরাজা” নামে এক রাজা 
ছিলেন। 'বক্রেশ্বর-মাহাত্ময” [শ্বেতগঙ্গোপাখ্যান, ৫ম অধ্যায়] গ্রন্থে এই রাজার নাম আছে। 
যথা ২৪ 
শ্বেত রাজা মহানাসীৎ সত্য বক্তা জিতেন্দরিয়ঃ। 
সত্য সন্ধ্যে মহোদারঃ সত্য বাগদান তৎপবঃ॥ 
রাজা কৃত যুগে আসীন শিব পাদার্চনে রতঃ। 
মঙ্গলকোটিকং নাম পুরং অস্য প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 
নিত্যং বক্রেশমা রাধা ভুক্তোহসৌ শ্বেত পার্থিবঃ। 
আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চ যোজন মাত্রকম্‌ ॥ 
পুনরেব গৃহং যাতি দিনে নৈকেন ভূপতিঃ। 
তদে বাসৌ বরং প্রাদাৎ বক্রেশো ভক্ত বৎসলঃ ॥ 


সত্য যুগে নৃপ এক অতি পুণ্যবান। 

শ্বেত নামে খ্যাত তিনি হন সর্বস্থান ॥ 

অতিশয় দানশীল ছিল সেই বাজা। 

করিতেন বিধিমতে মহাদেব পুজা ॥ 

মঙ্গলকোটকে তার ছিল রাজধানী । 

তথা হতে প্রতিদিন সেই নৃপ মণি॥ 

বক্রেশ্বর আসিতেন প্রভাত সময়ে। 

শিব পূজা করিতেন প্রফুল্ল হাদয়ে ॥ 
এই শ্বেত রাজা মঙ্গলকোটে কোন সময়ে রাজত্ব করতেন তা জানা যায় না। 

বর্ধমানের মহারাজাদের পূর্বপুরুষ লাহোর থেকে আগত সঙ্গম রায়, মোগল রাজত্বকাল 

এখানে জমিদার বা রাজা রূপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন 
কৃষ্ণরাম রায়। এই সময় দিল্লীর বাদশা ছিলেন ওঁরঙ্গজেব। চিতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহ 
এবং আফগান সর্দার রহিম খাঁ বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমান আক্রমণ করে রাজাকে হত্যা করে। রাজ 
পরিবারের মহিলারা বন্দিনী হন। শোভা সিংহ রাজকন্যা সত্যবতীর সম্ত্রম নষ্ট করার চেস্টা করে। 
সুযোগ বুঝে রাজকন্যা ছুরিকাঘাতে শোভা সিংহকে হত্যা করে। পরে রাজপুত্র জগতরাম রায় 
রাজা হন। সম্রাট পৌত্র আজিম-উস্-শান বিদ্রোহ দমন করেন। এই বংশের অন্যান্য রাজারা 
কীর্তিচাদ রায় ও রাজা চিত্রসেন রায় ইত্যাদি। এই রাজবংশ ইংরাজ আমল পর্যন্ত জমিদার রাজা 
রূপে রাজত্ব করে গিয়েছেন। 


আঞ্চলিক সামাজিক ইতিহাস 


প্রাক ইসলাম যুগে রাঢ়-বাগর্তী-বাংলায় হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বাস ছিল। ইসলামের 
উত্তবের পর ইসলাম গ্রহণকারী আরবীয় বণিক এবং কিছু সুফি পিরের মাধ্যমে এই অঞ্চলে 
ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধের একাংশ ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণের 
পর মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তারা। কিন্তু এই নব ইসলাম গ্রহণকারীগণ নানাভাবে 
হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রয়োজনে তাদের অবশ্যই যেতে হতো তাঁতি, 
জেলে, ছুতোর, কামার, কুমোর, বাড়ুই, মোদক, নাপিত ও অন্যান্যদের কাছে। তাদের ভাষা ছিল 
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এক, চাষ করতো একই মাঠে, বাস করতো একই গ্রামের এ পাড়া ও পাড়ায়। যার ফলে তাদের 
মধ্যে গড়ে উঠেছিল হৃদ্যতা। বিভিন্ন লোকাচার এবং পার্বণ তাদের একই ছিল। হয়ত একই হিন্দু 
বা বৌদ্ধ পরিবারে দুই ভাই ছিল। এক ভাই হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে গেল, অন্য ভাই ইসলাম গ্রহণ 
করে মুসলিম বসতিতে চলে গেল। ধর্ম আলাদা হলেও অন্তরের টান যাবে কোথায়! বংশ বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে দূরত্ব বাড়লেও আত্মীয়তা ছিল। এবং আজও তা আছে। 

রাঢ়-বাংলা পরিক্রমাকালে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের স্নেহ-প্রীতিতে আমি আপ্লুত হয়েছি। 
আমার অভিজ্ঞতার স্মৃতি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। একদা আমার যৌবনকালে আমার 
গুরু হরেকৃষ্ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব মহাশয়ের সঙ্গে চণ্ডীদাস সম্পর্কে অনুসন্ধান- গবেষণার 
জন্য বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার কেতুগ্রামে গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বাড়িতে। তারা কুলীন ব্রাহ্মাণ। গুরুদেবের অসুবিধা নাই। আমি মুসলমান, গুরুদেব 
আমার খাওয়ার জন্য চিত্তিত। কারণ যাঁদের বাড়িতে উঠেছি তারা আমাদের অপরিচিত। দুপুরে 
খাবার সময় গুরুদেব আহারাদি করলেন। অতঃপর গৃহস্বামীর স্ত্রী আমাকে খেতে ডাকলেন 
তাদের খাবার ঘরের ভিতরে । আমি বললাম, আমি মুসলমান, আমাকে এই উঠানে খেতে দেন। 
তিনি বললেন উঠানে কেন? তুমি আমার ছেলে, এখানে ঘরের মধ্যে খাবে। আমি সব ব্যবস্থা 
করেছি। আজও সেই মঁতময়ী দেবীকে আমি ভুলিনি। 

আর একবার কোন এক পুজার ছুটিতে সাতদিন পায়ে হেঁটে গ্রাম পরিক্রমা করে, এসেছি 
কুলুন গ্রাম [কেতুগ্রাম থানা, বর্ধমান জেলা] । লক্ষ্মীপূজার দিন, খামারে শামিয়ানা টাঙিয়ে কবির 
গান হচ্ছে। সেখানে বসে বসে কবির গান শুনছে আমার এক সহপাঠী। সে আমাকে জানতো । 
সে আমাকে নিয়ে গেল তার পিসির বাড়ি। ঘরের ভিতর খেতে দেওয়া হয়েছে। আমি চুপি চুপি 
পিসিকে বললাম, “আমি মুসলমান” । পিসি বলল, “সে কথা তোমার বন্ধু আমাকে বলেছে। তুমি 
খেতে বস।” এঁরাই বাংলার মা। 
হয়েছে। বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার গোদা-চড়ক তলা গ্রামে, ভাতার থানার খুন্ন-বাণেশ্বরপুরে, 
রায়না থানার ইন্দুটী গ্রামে, কাটোয়া থানার টাড়ুল ও ঘোড়ানাশ গ্রামে, পূর্বহ্থলী থানার ন গ্রামে 
এবং ভাতার থানার এডুয়ার গ্রামে দেবী মনসার আঁটন আছে। এই গ্রামের মুসলমানেরা সাপ 
মারে না। নদীয়া জেলার চাপড়া থানার দলিত বাজারে মুসলমানেরা মনসার পুজা করে। এখানে 
মেলা বসে। এই মেলায় মনসার গান ও ফকিরি গান হয়। মাংস-খিচুড়ি বিলি করা হয়। 

মুর্শিদাবাদ জেলার নারকেলবাড়ি, প্রতিমপাড়া ও সোমপাড়া ইত্যাদি গ্রামে এক শ্রেণীর 
মুসলিম মেয়েরা ‘লতার [সর্পরূপীমনসা] পূজা’ করে। এই উপলক্ষে তারা একটা পায়স রান্না 
করে। স্থানীয় হিন্দু মুসলিম সকলেই তা খায়! এটা খেলে নাকি সাপে কামড়ায় না। এই মুসলিম 
মেয়েরা ঝাপান গান করে। 

বর্ধমান জেলার কালনা থানার উদয়পুর গ্রামে একসঙ্গে মনসা, বেহুলা ও নেতার পূজা 
হয়। এ সম্পর্কে কিংবদস্তি, একদা এই গ্রামে কাংরু শেখ নামে এক মুসলমান ছিল। বেহুলা স্বামী 
নিয়ে ফেরার পথে একদা সুন্দরী নারীর বেশ ধরে এই কাংরু শেখের বাড়ি এসেছিল পৃজা 
নিতে। পরে কাংরু শেখ মনসা-বেহুলা-নেতা ইত্যাদি প্রতীক মূর্তি তৈরি করে পূজা করতো। পরে 
স্থানীয় হিন্দুগণ এই পূজার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে, কাংরু শেখের বংশধরদের পুজা সর্বপ্রথম 
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দেওয়া হয়। তার পর হিন্দুরা পূজা দেয়। 

বর্ধমান জেলার ভাতার থানার এড়ুয়াড় গ্রামে, মুসলমান পাড়ার এক মুসলমান প্রতি 
বৎসর ধুমধাম করে তার বাড়িতে মনসা পূজা করে। বর্ধমান জেলার ভাতার থানার পোষলা 
গ্রামে এবং বীরভূম জেলার নানুর থানার তাকোড়া গ্রামে হিন্দু বাড়ির মনসা পূজায় সর্বপ্রথম 
যথাক্রমে বর্ধমান জেলার মস্তেশ্বর থানার কাইগ্রামের মুসলিম বেদে এবং নানুর থানার বাসাপাড়ার 
এক মুসলিম বাড়ির পুজা নিবেদন করা হয়। 

বর্ধমান জেলার ভাতার থানার এডুয়ার গ্রামে ও মঙ্গলকোট থানার যবগ্রামে মুসলমানদের 
বাড়িতে ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন। হিন্দুরা সসম্মানে এই মুসলমান বাড়ি থেকে আশীর্বাদ নিয়ে 
যায়। নিবেদন করে যায় পূজা। 

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার জ্ঞানদাস-কীদরা গ্রামে এক মুসলিম বাড়িতে জগন্নাথ 
ঠাকুরের মন্দির ও বছ প্রাচীন, কাষ্ঠ নির্মিত জগন্নাথ মূর্তি আছে। বিভিন্ন স্থানের হিন্দুরা এখানে 
সম্মানে পুজা দিয়ে যায়! পূজা করে এঁ বাড়ির মুসলমান । 

বীরভূম জেলার ভীড়কাটা গ্রামে [থানা মহম্মদবাজার] মুসলিমদের পরিচালনায় দীপান্বিতা 
কালীপূজা হয়। এই উপলক্ষে মেলা বসে। মেলার অন্যতম আকর্ষণ কবিগান। এই কালীপৃজার 
মূর্তি গড়ে কুমোরে, পুজা করে ব্রান্মাণে এবং বলি দেয় কামারে, কিন্তু অর্থাদি সব দেয় মুসলিমগণ | 
এই ঠাকুরের বিসর্জনের দিন, রাতে এই ঠাকুরকে সারা গ্রাম পরিক্রমা করানো হয়। প্রতি 
করেন। 

বর্ধমান জেলার গলসী থানার গোহ গ্রামে ভগবতীর গাজন-উৎসব হয়। গ্রামটি মুসলিম 
প্রধান! এই গ্রামের কাজি বাড়ি হতে প্রতিবংসর পালকি আসে। এই পালকিতে চেপে দেবী সারা 
গ্রাম পরিক্রমা করেন। গ্রাম পরিক্রমার সময় মুসলমানেরা দেবীর গাষে হাত দিয়ে স্পর্শ করে। 

নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়ার ব্রহ্মাণীতলায় মনসাপুজা উপলক্ষে মেলা বসে। এখানে 
সাপের ঝাপি নিয়ে মুসলিম বেদেরা আসে। তারা পুজা দেয় ও ঝাপান গান করে। 

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে শিয়ালদহ-ডায়মন্ডহারবার শাখা লাইনে ধামুয়া 
নামে একটি স্টেশন আছে। এই ধামুয়ার অদূরে আলদে নামে গ্রাম আছে। এই গ্রামে বিবিমার 
মেলা” হয়। এই বিবিমারা সাত বোন। এই গ্রামে বিবিমার থানে সাতটি ত্রিভুজাকৃতি ছোট ছোট 
টিবি আছে। এগুলি সাত বিবির প্রতীক। একদা এখানের জঙ্গলে কোন একজন একটি নুড়ি 
পাথর কুড়িয়ে পান। স্বপ্নাজ্ঞা মত সেটি এই গ্রামের এক মোল্লাকে দেওয়া হয়। সেই হতে 
মুসলিম মোল্লা বংশ এর পুজারী। চৈত্র মাসে মেলা ও মাঘী পূর্ণিমায় জাগরণী গান। মুসলিম 
মেয়েরা সারারাতই গান করে। 
ভিতরে। এখানের হিন্দুগণ এই পিরকে লৌকিক দেবতা জ্ঞানে শিরনি নিবেদন করে। একদা 
বালকবালা দাসী এঁর সেবাইত ছিলেন। বর্তমানে তার পুত্রগণ দেখাশুনা করেন। 

রাঢ়বাংলার বুকে সমাজজীবনে হিন্দু-মুসলিম মিলন সংস্কৃতির এক যন্ধুধারা দূর অতীত 
হতে চলে আসছে। আর আজও তা বহমান। 


Ie 


আঞ্চলিক রাজনৈতিক সামাজিক এবং নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট/৩৭ 


আঞ্চলিক নৌবাণিজ্যের কথা 


প্রাচীন গঙ্গারিভি এবং বর্তমান রাঢ়-বাংলায় একদা প্রাচীন কালে নৌবাণিজ্যের বেশ পসার ছিল। 
তখন রাঢ়-বাংলায় ভাল নৌপথ ছিল। অজয়-গঙ্গা [বর্তমানের ভাগীরঘী] নৌপথে, সমুদ্র 
অতিক্রম করে রাটু-বাংলার বণিকদের বাণিজ্যতরী লঙ্কা ও অন্যান্য দ্বীপরাস্ট্রে যেতো। অজয়ের 
সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক নৌপথের সংযোগ ছিল। এদেশে যে সব বণিক ছিল তাদের একটি সুন্দর 
তালিকা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে। ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে এই বণিকেরা উজানী 
নগরে এসেছিল। তালিকাটি নিম্নরূপ : 

বর্ধমান হৈতে বেগে আইসে ধৃসদত্ত। 

সর্বজনে গায় যার কুলের মহত্ব ॥ 

চম্পাই নগরে আইসে চাদসদাগর। 

সঙ্গে লক্ষ্মী সদাগর চাপিয়া কুপ্জর ॥ 

কর্জনার বেণে আইসে নাম নীলাম্বর। 

নয় ঘোড়া নয় ভাই বিনোদ নস্কর॥ 

গণেশপুরের বেণে সনাতন চন্দ। 

তারা দুই সহোদর গোপাল গোবিন্দ ॥ 

আইসে বাসুলা যার বাড়ী দশঘরা। 

সপ্তগ্রামের বেণে শ্রীধর হাজরা ॥ 

সাঁকো হইতে বেণে আইসে নামে শঙ্খদত্ত। 

রাত্রি দিন বহে যার আট ঘোড়ার রথ॥ 

বিষ্ণু দত্ত আইসে গাযে পামরী আঁচলা। 

সাত ভাই আসে তার সাতখানা দোলা ॥ 

কাইতি হইতে আসে যাদবেন্দ্র দাস। 

রঘুদত্ত আইসে যার ঝাড় গ্রামে বাস॥ 

আইসে গোপাল দত্ত তেঘরার বেণে। 

রাত্রিদিন চলে বর্তনের কথা শুনে॥ 

ত্রিবেণীর দশ ভাই আইল রাম রায়। 

কেহ আসে এড়েবীকে কেহ আইসে নায় ॥ 

রামদত্ত আইসে যার বাড়ী লাউগা। 

পাঁচড়ার বেণে আইল চণ্ডীদাস খাঁ॥ 

সাতগা হইতে আসে বেণে রাম দাঁ। 

বিষুপুরের বেণে আসে ভাগ্যবস্ত খাঁ॥ 

বাসু দত্ত আইল যার বাড়ী খণ্ড ঘোষ। 

কুলেশীলে ব্যবহারে যার নাহি দোষ ॥ 

গোতানের মধুদত্ত আইসে পাঁচ ভাই। 

মাধব যাদব হরি শ্রীধর বলাই ॥ 

সাধুর শ্বশুর আইল নামে লক্ষপতি। 

নানাধন লায় আইসে সাধুর বসতি ॥২৫ 

এইসব বণিক একদা এই রাঢ়বঙ্গে ছিল। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ঠাদ, ধনপতি 

এবং শ্রীমস্ত এই তিন সদাগরের কাহিনি আছে মাত্র। 


৩৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


একদা প্রাচীন গঙ্গারিডি তথা বর্তমান রাঢ়-বাংলা কৃষি ও কুটিরশিল্পে উন্নত ছিল। 
নানাভাবে তার বর্ণনা পাওয়া যার। প্রাচীনকালে এদেশের কৃষি ও কুটিরশিল্প সম্পদ যেমন 
নৌপথে সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপরাষ্ট্রে যেতো, তেমনি ইউরোপীয় বণিকেরা নৌপথে এদেশে 
এসে এসব কিনে নিয়ে যেতো। পেরিপ্লাসের বিবরণী [Periplus of the Erythrian Sea] 
থেকে আমরা তা জানতে পারি। এইসব দ্রব্যগুলি হল তেজপাতা [791880101], সুগন্ধী 
. অঙ্কন তেল [Gangetic 97011571810], মুক্তো, এবং মসলিন বস্তু যাকে বলা হতো 04172900 
ইত্যাদি। ২৬ 

এদেশে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হতো তার বিবরণী বিভিন্ন মনসামঙ্গল ও কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে 
আছে। 

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল : ২৭ 


কৌতুকে দেখায় রাজা ঝুনা নারিকেল। 
দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ দেহ ইহার বদল।। 
হরিদ্রা দেখায় ঠাদো করিয়া মন্ত্রণা। 
ইহাতে খণ্ডায় যত ব্যাধির যন্ত্রণা।। 
খোমধুতি কুড়ি যত দেখায় রাজন। 
বদলিয়া পাট ধৌত দেহ তো বসন।। 
পাঁড়ু কুমড়া দিয়া কহে নৃপবর। 
ইহার বদলে দেহ সিসার খাপর।। 
অশ্বদস্তী দেহ মোর মেষের বদল। 
তণ্ডুল বদলে দেহ মুকুতা প্রবাল।। 
পিপলি জোয়ানি আর কাল্যা জিরো ভেলা। 
নিষ্বপত্র হরীতকী আমলকি গিলা।। 


* ফু ফু 


আঞ্চলিক রাজনৈতিক-সামাজিক এবং নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট /৩৯ 


এদেশে এইসব দ্রব্য উৎপন্ন হতো। 


দামোদর নদ নাব্য ছিল না স্রোতের জন্য। তাই দামোদরের উত্তর তীরের বেণেগণ 
বিভিন্ন নদীকে খাল ছারা সংযুক্ত করে সেই পথ দিয়ে অজয় নদীতে আসতো। অজয় থেকে 
গঙ্গা। তারপর সমুদ্রপথে বিভিন্ন দ্বীপরাষ্ট্রে যেতো। কিছু আঞ্চলিক নদীপথ:২৯ 


রাজঘট রামেম্বর বাহিয়া এড়ায়। 
ধর্মধাল বাহিয়া অজয়নদী পায় 
উজ্বনি বাহিয়া হইল উপনীত। 
শিবানদী সাড়াই বাহিল ত্বরান্িত ॥ 
উজানি কাটোয়া বাহি রহে ইন্দ্রঘাটে। 
ইন্দ্র চরণ পূজে সেই নদী তটে॥ 


এইসব নদী খাল ইত্যাদি আমি পায়ে হেঁটে সন্ধান করেছি। 

এ দেশের ছুতারেরা ভাল ভাল ডিঙি নৌকা তৈরি করতে পারতো । এইসব ডিঙি নিয়ে 
এদেশের বণিকেরা নদী ও সমুদ্রপথে দেশ বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতো। এইসব ডিঙি নৌকার 
নাম ও বিবরণ নীচে তুলে দিলাম: 


বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল : 


সনকারে প্রবোধ করিয়া নৃপবর। 
শুভক্ষণে বুহিত্র মেলিল নরেশ্বর ॥ 


৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


দ্বিতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে সর্বজ্রয়া। 
দু'লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য তাহাতে ভরিয়া ॥ 
তৃতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে জগদ্দল। 
বারো বরিষের ধরে তগুল সম্বল॥ 
চতুর্থ মেলিল ডিঙ্গা নাম সুমঙ্গল। . 
যার রূপে দুই কূল হইল উজল॥ 
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে নবরত্ব। 
যার রূপ দেখিতে দেবের হয় যত্ন ॥ 
ষষ্ঠমে মেলিল ডিঙ্গা নামে চিত্ররেখা। 
যার ধনে আদি অস্ত নাই লেখাজোখা ॥ 
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা নাম শশিমুখী। 
বহুদূর হৈতে যার ছইঘর দেখি ॥০ 


বাণিজ্যে যেতো, এসবের বদলে নিয়ে আসতো নানা সম্পদ। দেশ হতো সমৃদ্ধশালী। আজ আর 
এ দেশের সে সমৃদ্ধি নাই। 

পরিশেষে বলি, আমাদের দেশের আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা 
খুবই প্রয়োজন। কারণ একদা আমাদের দেশে আঞ্চলিক স্তরে কৃষি ও কুটিরশিল্পের প্রসার 
ঘটেছিল। আঞ্চলিক রাজারা ছিলেন এ সম্পর্কে উৎসাহী। নৌপথে আমাদের বণিকেরা, এই সব 
সম্ভার নিয়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্যে যেতো। রপ্তানি আমদানীর মধ্যে নানা মূল্যবান সম্ভার 
আসতো আমাদের দেশে। সমৃদ্ধ হতো আমাদের দেশ। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য হতে এসব আমরা 


আঞ্চলিক রাজনৈতিক সামাজিক এবং নৌবাণিজ্যিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট/৪১ 


জানতে পারি। দুঃখ ও বেদনার কথা, আমাদের দেশের আঞ্চলিক ইতিহাস আজ অবহেলিত। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা আলোচনার সূত্রপাত করলেন। ইহা এক শুভ 
প্রচেষ্টা। আমি এই কাজে আমাদের দেশের শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের আহ্বান জানাই। 


১ শারদীয় সংখ্যা বর্ধমানের ডাক পত্রিকা, সম্পাদক রাধাগোবিন্দ দত্ত; ১৯৫৮। 
২. প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ, ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী এন্ড সল্প, কলকাতা, ১৩৯১! 
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৪ সমকালীন (পত্রিকা), ২৫ বর্ষ, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৮৭। 

৫ পশ্চিমবঙ্গ (পত্রিকা), ৮ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৯৭৩। 

৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ, ডঃ সুকুমার সেন, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৪র্থ সংস্করণ, 
১৯৬৩। 

৭ রঘুবংশম্‌, সম্পাদনা অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১১। 

৮ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা ১৩২০। 

৯ খএঁ 

১০ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, সম্পাদক অক্ষয়কুমার কয়াল, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯২। 

১১ পাল ও সেন বংশানুচরিত, ভ. দীনেশচন্দ্র সরকার, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮২1 
১২ রামচরিত, অনুবাদ রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৩। 

১৩ চণ্তীমঙ্গল, কবিকল্কণ, সম্পাদক ড. পঞ্চানন মণ্ডল, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯১। 

১৪ বঙ্গ ভূমিকা, সুকুমার সেন। 

১৫ যুগান্তর পত্রিকা, ১৮ই জুন ১৯৬৩। 

১৬ কবিকক্কণ চণ্ডী, বসুমতী সংস্করণ। 

১৭ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, পূর্ববৎ। 

১৮  শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী । 

১৯ লোক পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা, ২০০৬। 

২০ পশ্চিম রা তথা বাঁকুড়ার সংস্কৃতি, মাণিকলাল সিংহ, ১৩৮৪। 

২১ কবিকন্কণ চণ্ডী, বসুমতী সংস্করণ। 

২২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, হরপ্রসাদ শান্ত্রীর প্রবন্ধ, ১৩০৮। 

২৩ কবিকক্কণ চণ্ডী, বসুমতী সংস্করণ। 

২৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২০। 

২৫ কবিকক্কণ চণ্ডী, বসুমতী সংস্করণ। 

২৬ বঙ্গ ভূমিকা, পূর্ববৎ। 

২৭ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, সম্পাদনা অচিন্ত্য বিশ্বাস, রত্বাবলী, ২০০২। 

২৮ কবিকক্কণ চণ্ডী, বসুমতী সংস্করণ। 

২৯ বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, পূর্ববৎ। 

গর 


৩১ কবিকক্কণ চণ্ডী, বসুমতী সংস্করণ। 


জগদীশচন্দ্র ও তীর বিজ্ঞানসাধনা 
নির্মলকুমার নাগ 


বিজ্ঞানের ছাত্র ছাড়া ক'জন আমরা আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের নাম জানি? তাদের কাজ 
নিয়ে খবর রাখি? খুব বেশি হলে চার-পাঁচ জনের নাম আমাদের মনে পড়ে, তাও তাদের 
কাজের একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে। রমন নোবেল পেয়েছিলেন, স্পেকট্রোক্কোপি না কী একটা 
বিষয়ে হবে হয়ত! হ্যা, সত্যেন বোস, যাঁর নাম আইনস্টাইনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তিনি 
সাংঘাতিক কিছু একটা করেছিলেন, বোসন বলে কী যেন একটা আছে! মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান 
নিয়ে অনেক কিছু, মানে তারা-টারা বা তাপ-আয়নন কী সব নিয়ে কাজ করেছিলেন! হোমি 
ভাবা, চন্দ্রশেখর এঁরাও বড় বিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাদের অবদান ঠিক কী ছিল, তা জানা নেই। 
তবে জগদীশ বোসের নাম ছোটবেলা থেকে আমাদের খুব পরিচিত। তিনি রেডিও আবিষ্কার 
করেছিলেন, গাছের প্রাণ আছে তিনিই প্রথম বলেন, এইসব নানান জনপ্রিয় গল্প সাধারণের 
মাঝে খুবই প্রচলিত। তার জনপ্রিয়তা এতদূর বিস্তৃত যে, সম্প্রতি একটি দৈনিক (The Statesman, 
Calcutta Note Book, 8 Dec. 2008) থেকে জানা যাচ্ছে, আয়ান ফ্লেমিং তীর নায়ক 
জেমস্‌ বন্ডের মুখে জগদীশ বোসের আবিষ্কার গাছের সংবেদনশীলতার কথা বসিয়েছেন। 
(‘Arguably Bose is the only Indian whom Ian Fleming's immortal fictional 
creation James Bond refers to when he was not downing the shaken but not 


stirred dry martinis') | 

বস্তুত শুধু বিজ্ঞানী নন, কোনও মানুষের জনপ্রিয়তা খ্যাতি বা সামাজিক স্বীকৃতি কেবলমাত্র 
তার অবদান বা ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। বিজ্ঞানীর খ্যাতি জনপ্রিয়তার প্রশ্মেও তীর 
বিজ্ঞানকর্মই শুধু বিবেচ্য বিষয় হয় না, এর মধ্যে অনেক সামাজিক বিষয়, উপকরণ ইত্যাদির 
বিস্তার ঘটে। জগদীশচন্দ্রের আশ্চর্য জনপ্রিয়তার নেপথ্যে কী কী কারণ ছিল তা আমরা দেখে 
নিতে পারি। 

খেয়াল করলে দেখব যে, জগদীশচন্দ্র যে সময়ে বিজ্ঞান গবেষণার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন 
সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮০-র দশকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের এক 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হয়েছে, জাতীয়তাবাদের চেতনা সবে দানা বাধতে 
শুরু করেছে, ভারতবর্ষ নামক একটি ‘নেশন’ বা জাতির ভাবনা (যা আগে ছিলই না) ধীরে ধীরে 
জন্ম নিচ্ছে। এই শতকে শুরু হয়ে গেছে বাংলার রেনেসীস, তখন জগদীশচন্দ্র (জন্ম ১৮৫৮) 


* জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম-সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত (২০ ডিসেম্বর ২০০৮) 
আলোচনা সভায় পঠিত। 


জগদীশচন্দ্র ও তার বিজ্ঞানসাধনা /৪৩ 


কর্মজগতে প্রবেশই করেননি। কিন্তু রেনে্সাসের অগ্রণী ভূমিকা যাঁদের, তারা বিজ্ঞানজগতের 
সঙ্গে তেমনভাবে জড়িত ছিলেন না; তাদের সংস্কার মূলত শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক রীতিনীতি 
ইত্যাদির মধ্যে সীমিত ছিল। অবশ্য এরই মধ্যে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটেছে, বিজ্ঞান শিক্ষার 
জন্য যার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অক্ষয়কুমার দত্ত এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। 
কিন্তু কোনও একটি জাতির প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি পেতে হলে তাকে আন্তর্জাতিক দরবারে নিয়ে 
যেতে হয়, দেশের বাণী সেখানে পৌঁছে দিতে হয়। সে কাজটা শুরু হল বিবেকানন্দকে দিয়ে, 
১৮৯০-এর দশকে। প্রায় একই সময়ে জগদীশচন্দ্র বিশ্বের দরবারে হাজির হলেন তার বিজ্ঞানকর্ম 
নিয়ে, যে কাজের কোনও দেশ বা জাতির নির্দিষ্ট সীমানা থাকে না, অর্থাৎ প্রকৃত অথেই তা 
আন্তর্জাতিক। বাংলার কাজ, ভারতবর্ষের ভাবনা আন্তর্জাতিক প্রাঙ্গণে আদৃত হল। জগদীশচন্দ্র 
অভিহিত হলেন ‘Wizard of the East’ (Friday Evening discourse, Royal Institute, 
England, 29 June 1897)! আমাদের জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ দৃঢ় হল, জাতীয় চেতনার 
উন্মেষের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের নাম জড়িয়ে গেল। বস্তুত, যে-সকল বিজ্ঞানীদের নাম আমাদের 
মুখে-মুখে ফেরে অর্থাৎ, রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ সবাই কিন্তু বয়সে 
জগদীশচন্দ্রের থেকে ছোট এবং তাঁদের বিজ্ঞানকর্ম শুরুই হয়েছে তার বেশ পরে। অর্থাৎ 
বিজ্ঞানী হিসেবে জগদীশচন্দ্র শুধু “97৩০, নন, এঁদের বয়োজ্যেষ্ঠও বটে। জগদীশচন্দ্রের 
সর্বজনীন খ্যাতির আরেকটি কারণ হল, তিনি যে' বিষয়টি নিয়ে প্রথম জীবনে গবেষণা করেছিলেন, 
অর্থাৎ বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি ও শনাক্ত করা, সেই বিষয়টির উপর ভারতের বাইরে অনেকেই তখন 
কাজ করছিলেন। এঁদের একজন ইতালির মার্কনি। যাঁর গবেষণার ফল প্রকাশিত হতে প্রচারিত 
হল, তিনিই এ বিষয়ের প্রথম চিস্তানায়ক এবং পদার্থবিদ্যায় নোবেলও জুটে গেল সেই সুবাদে 
(১৯০৯-এ)। বাংলার মানুষ তথা ভারতবাসীর মনে জগদীশচন্দ্রকে বেতার গ্রাহক-প্রেরক যন্ত্র 
আবিষ্কারের জনক হিসেবে দেখতে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হলেও এরকম একটি বার্তা ছড়িয়ে 
পড়ল যে, পরাধীন ভারতের মানুষের কাজকে উপেক্ষা করে সাহেব বলেই মার্কনির কাজকে 
গুরুত্ব দেওয়া হল। শতচেষ্টা করেও জগদীশচন্দ্বের কাজকে কিন্তু খাটো করা সম্ভব হল না। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা সম্ভবও নয়। ইংরেজদের প্রতি পরাধীন এক জাতির অবরুদ্ধ আক্রোশ 
তখন টগবগ করে ফুটছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের ভাবাবেগ যেভাবে আহত হয়েছে তা 
অবর্ণনীয়। জগদীশচন্দ্র ট্রাজেডির নায়ক হয়ে গেলেন। তার সর্বজন-পরিচিতির এও একটা 
কারণ। 


২ 


সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠকালেই (১৮৭৫-৮০, এখান থেকেই বিজ্ঞানে বি.এ. পাশ) জগদীশচন্দ্র 
ফাদার ইউজিন লার্ফোর সংস্পর্শে আসেন। অবশ্য তিনিই যে তার একমাত্র প্রভাবশালী শিক্ষক 
ছিলেন তা নয়। বিলেতে থাকাকালীন তার অন্যান্য অসাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন পদার্থবিদ্যায় 
লর্ড র্যালে, জেমস্‌ ডেওয়ার; উদ্ভিদবিদ্যায় চার্লস ডারউইনপুত্র ফ্রান্সিস ডারউইন; জীববিদ্যায় 
ফ্রান্সিস বাফুর ও শারীরবিদ্যায় মাইকেল ফস্টার প্রমুখ। লন্ডনে গিয়ে ডাক্তারি পড়া হল না 
অসুস্থতার জন্য। পরের বছর কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হলেন, বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা, 
রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা; গণিত বিষয়টি তিনি নেননি। ১৮৮৪ সালে প্রকৃতি বিজ্ঞানে [1003 
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নিয়ে পাশ করেন। এই সময়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এসসি. ডিগ্রিও পেলেন। বিলেত থেকে 
ফিরে লর্ড রিপনের পরামর্শে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন ১৮৮৫ সালে! কলেজে 
Flectromagnetic Theory পড়াতেন। ফাদার লার্োর মতো বিভিন্ন পরীক্ষা হাতে-নাতে 
করে দেখাতেন, ছাত্রদের তা খুবই ভাল লাগত। কাছেই বৌ-বাজারে মহেন্দ্রলাল সরকার 
প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স বা [03-এ বিষয়টি তিনি 
পরীক্ষা করে দেখাতেন। ২৬ বছরের যুবক অধ্যাপনার অবসরে এডিসনের আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফ 
যন্ত্রে গলার সুর তোলা, বাইরে গিয়ে নানারকম আলোকচিত্র গ্রহণ ইত্যাদি করে সময় কাটাতেন। 
উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফনোগ্রাফ যন্ত্রে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গাওয়া ব্রন্মাসংগীত রেকর্ড 
করেছিলেন ধ্রেশাস্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৪র্থ, পৃ ১৪৯)। ১২৯৮-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 
পিরিচারিকা” পত্রিকা জানাচ্ছে, 'দুঃখজনকভাবে কারও গলার কুকুরের ডাক আর রবীন্দ্রনাথের 
স্বকঠে গান একই রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় কুকুরের ডাক এবং রবীন্দ্রক্ঠ একসঙ্গে শোনা গিয়েছিল; 
কলেজের চাকরিটি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের বেশ বাদানুবাদ চলতে থাকে। ইম্পিরিয়াল 
সার্ভিসে সহজে তার জায়গা মেলেনি। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শিক্ষা অধিকর্তা Sir Alfred 
Croft (যিনি মনে করতেন, ‘Indians are temperamentally unfit to reach the exact 
method of modern science’) এবং কলেজ-অধ্যক্ষ Charles Tawney | তাছাড়া তার 
বেতন স্থির হয় মোট বেতনের এক-তৃতীয়াংশ (কারও মতে, অর্যেক) কেননা, তিনি অস্থায়ী এবং 
ভারতীয়। জগদীশচন্দ্র বেতন প্রত্যাখ্যান করলেন। বছর তিনেক সংগ্রামের পর তার দাবি মানা 
হয়। পূর্ণ মর্যাদায় তিনি অধ্যাপক পদে আসীন হন পূর্ণ বেতনেই। জগদীশচন্দ্রের আত্মুসম্মানবোধ 
তাকে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। ১৮৯৬-এ লর্ড র্যালে কলকাতায় এসেছিলেন। প্রেসিডেন্সিতে 
তার ছাত্রের গবেষণাগার দেখে খুশি হন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ র্যালের এই কলেজ পরিদর্শন 
মোটেই ভালভাবে মেনে নেয়নি। কলেজ-অধ্যক্ষ জগদীশচন্দ্র কৈফিয়ত তলব করলেন-_ “বু 
should be glad to hear by what authority you have received autsiders into the 
laboratory...” দুর্ভাগ্যের বিষয়, লর্ড র্যালে হলেন ‘০5৭৮’ ক্ষুব্ধ জগদীশচন্দ্র প্রতিবাদ 
জানালেন। এতে গবেষণার কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। অধ্যক্ষের মতে, অধ্যাপক বোস 
কলেজের গবেষণাগারকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন। এইরকম প্রতিকূলতার মধ্যে 
জগদীশচন্দ্রকে কাজ করতে হচ্ছিল। এই সময়ে (মে, ১৮৯৬-এ) তিনি লম্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডি.এসসি. পান, খানিকটা প্রথার বাইরে গিয়ে। থিসিস পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক পয়েন্টিং। 
যাইহোক এই কলেজে অনেক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে প্রায় ৩১ বছর কাটিয়ে ১৯১৫-তে তিনি 
অবসর গ্রহণ করলেন। অধ্যাপনা-জীবনে ছাত্র হিসেবে যাঁদের পেয়েছিলেন তাদের অনেকেই 
বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, স্নেহময় দত্ত প্রমুখ । এর পর 
১৯১৭ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দির তৈরি হল অনেকের সাহায্য নিয়ে। “ভারতের গৌরব ও 
জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান মন্দির দেবচরণে নিবেদন’ করলেন জগদীশচন্দ্র । কর্মযোগী 
জগদীশচন্দ্র এখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেন। 


জগদীশচন্দ্র ও তার বিজ্ঞানসাধনা/৪৫ 
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জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকর্মকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। তাঁর প্রথম পর্বের কাজ 
(১৮৯৪-১৮৯৯)_ স্বল্পদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ উৎপাদন ও নির্ণয়, যা পদার্থবিদ্যা বিষয়ক। আর 
দ্বিতীয় পর্বের গবেষণা হল জড় ও জীবের মধ্যে সমশ্রেণির সাড়ার আবিষ্কার নিয়ে (১৯০০- 
১৯০৫)। বর্তমান চিন্তাভাবনা অনুযায়ী এই পর্যায়ে তিনি যে কাজগুলি করেছিলেন তা অবশ্যই 
Solid State Physics-এর পথনির্দেশকারী। অতএব, এই প্রথম দুই পর্বের কাজকে পদার্থবিদ্যার 
বিষয়ই বলা চলে। তৃতীয় পর্বের কাজ ৮190 Phy5i০!০৪) বা উদ্ভিদবিজ্ঞান সংক্রান্ত (১৯০৬- 
১৯২৮)। এখানেই তাঁকে দেখা যায় 1০-15105-এর পথিকৃৎ হিসেবে যিনি সর্বপ্রথম ভৌত 
তেজকে (8৫18097) Probe হিসেবে ব্যবহার করে জৈব প্রক্রিয়া সমূহের মাপজোক করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯২৯-৩০-এ ইওরোপের বিভিন্ন সভায় বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে তার 
সময় কাটে। এরপর থেকে আর যে ক' বছর বেঁচে ছিলেন (মৃত্যু ১৯৩৭-এ) কাজকর্মের ধারা 
তিনি অনেকটাই কমিয়ে দেন প্রধানত শারীরিক কারণে। 

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণার কথায় এবার আসা যাক। আলোর স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা 
বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকদিন ধরেই ছিল। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে জানা গেল, আলো আসলে 
এক ধরনের শক্তি তরঙ্গ। ১৮৫৩ সালে লর্ড কেলভিন বর্তনীর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিবর্তন 
ঘটিয়ে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ (4.০) সৃষ্টি করলেন। এর বছর দশেক পরে জেমস্‌ ক্লার্ক 
ম্যাক্সওয়েল দেখালেন যে, আলোক তরঙ্গ সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ শক্তি ও চৌম্বক শক্তির যৌথকম্পনের 
ফলে। তিনি এও বললেন যে, আলোক বেগ সর্বদা সব অবস্থায় এক, যখন সে মহাশূন্যে চলে। 
যে-আলো আমরা দেখতে পাই (অর্থাৎ লাল থেকে বেগুনি রংএর আলো) তা এই রকমের এক 
বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বা বিদ্যুৎ তরঙ্গ, কিন্তু তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ছোট, এক সেন্টিমিটারের 
দশ কোটি ভাগের একাংশ মাত্র। এর থেকে ছোট বা বড় বিদ্যুৎ তরঙ্গ (Ultra Violet এবং 
Infra Red) আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু ম্যাক্সওয়েল যে বললেন, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির 
যৌথকম্পনই আলোর জন্মের জন্য দায়ী তার প্রমাণ কী? হাইনরিখ হার্ঘজ কেলভিনের ভাষ্যের 
মধ্যে একটা সূত্র খুঁজে পেলেন, তা হল-_-180186107 01১০ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যুৎ তরঙ্গ তৈরি 
সম্ভব৷ ১৮৮৭ সালে বিশেষভাবে নির্মিত এক ধারককে (০880110) আবেশকুগুলীর সাহায্যে 
সহসা উদ্দীপিত (electromagnetic impulse) করে বিদ্যুৎ তরঙ্গ তৈরি করলেন তিনি। এর 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছিল 960 00 পরে তিনি 540 ০] মাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তৈরি করতেও সমর্থ হন। 
এই তরঙ্গ আমাদের চোখে দৃশ্যমান না হলেও দৃশ্য-আলোর সমস্ত ধর্মই এখানে বিদ্যমান। 
দুর্ভাগ্য, স্বল্লায়ুর জন্য হাৎজ (১৮৫৭-১৮৯৪) কাজটি নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারেননি। ৩৭ 
বছর বয়সী হার্থজ-এর আরব্ধ কাজটির ভার তুলে নিয়েছিলেন সমবয়সী জগদীশচন্দ্র বস্তুত, 
ছোট মাপের বিদ্যুৎ তরঙ্গ তৈরি করা নিয়ে ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত ইওরোপের বিজ্ঞানী 
মহলে সাড়া পড়ে গেল। অলিভার লজ এই বিজ্ঞানীদের নাম দিয়েছিলেন ‘The successors 
০f মু, Hertz’ | এঁদের মধ্যে লজ 0.০০8০) ছাড়া ছিলেন ইতালির রিঘি (181) ও লাম্পা 
(Lampa), ফ্রান্সের ব্রলি (Branly), রাশিয়ার পপভ ৮০০০৬) ও ইতালির মার্কনি (Marconi, 
1874-1943)। এঁদেরই সমাস্তরালভাবে কলকাতায় বসে গবেষণা করেছিলেন জগদীশচন্দ্র । 


৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


বলাবাহুল্য এই গবেষণায় তিনি চমকপ্রদ সাফল্যও পেয়েছিলেন। হার্থজ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যেখানে 
ছিল 960 ০ (বো পরে 540 ০7) এবং তার উত্তরসূরি অলিভার লজ-এর (১৮৯৪-এর জুন 
মাসে) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1001, সেখানে বোস-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হল 2.5 ০1 থেকে 517111 কলকাতায় 
তৈরি হল 14100-/8৬৩-এর উন্নত গ্রাহকযন্ত্র এবং কিছু পরে যার নাম দেওয়া হয় কৃত্রিম চোখ 
বা artificial retinal ১৮৯৪-এর নভেম্বরে (সময়টি নিয়ে বিতর্ক আছে) প্রেসিডেন্সি কলেজে 
বিনা তারে সংকেত প্রেরণের পরীক্ষা দেখানো হল জনসমক্ষে এবং পরে তা দেশ-বিদেশের 
বিভিন্ন জায়গায়। তাহলে কী করেছিলেন জগদীশচন্দ্র! সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় “হার্টজ যখন 
এই (বৈদ্যুতিক) ঢেউ-এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন তখন তাহার গবেষণার জন্য যেসকল যন্ত্র 
ব্যবহার করেছিলেন তাহা ঠিক ছাত্রদের ক্লাসঘরের উপযোগী নয়। জগদীশচন্দ্র নিজে গবেষণা 
করিয়া নুতন ধরনের 0০0791৩1 আবিষ্কার করিলেন। এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করিলেন যাহা 
হইতে খুব ছোট ছোট ঈথার তরঙ্গ নির্গত হয়, যাহার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক 
ভাগ মাত্র। এটি ছিল ঈথারে সর্বাপেক্ষা ছোট বৈদ্যুতিক ঢেউ তুলিবার যন্ত্র” (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 
নভেম্বর ১৯৫৮)। এক কথায়, সে সময়ে তার দ্বারা সর্বপ্রথম হৃস্বতম বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ 
তৈরি হয়েছিল যাদের স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি; আর বিদ্যুৎ তরঙ্গের ব্যাপ্তির বিশালতার 
হদিশও দিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া ম্যাক্সওয়েল-তত্তের নির্ভুল প্রতিষ্ঠাও তিনি দিলেন। এর মধ্যে 
নতুনত্বও কিছু ছিল, কেননা তিনি বলেছিলেন, বস্তুর Dielectric Constant ও তার Refractive 
Index-এর সম্পর্কটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ভর নয়। 

একটি বিতর্ক প্রায়ই উঠে আসে, রেডিও টেলিগ্রাফ অর্থাৎ বিনা তারের সাহায্যে দূরে 
সংকেত পাঠানোর প্রথম কৃতিত্ব কার? ইতিহাস এ-কৃতিত্ব মার্কনিকে দিয়েছে। মার্কনি ও 
জগদীশচন্দ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবকাশ নেই কারণ, মার্কনি আধুনিক শর্টওয়েভের বেতার 
তরঙ্গ ব্যবহার করে দূরে বেতার সংকেত পাঠানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন আর জগদীশচন্দ্র . 
04855958554 
পেয়েছিলেন। তবু কিছু কথা থেকে যায়। 
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৮ জানুয়ারি ১৮৯৬ সালের The Indian ৫2707 লিখেছে-__বিনা তারে সংকেত প্রেরণের 
কাজে অধ্যাপক জগদীশ বোসের সাফল্যকে আরও উৎসাহিত করার জন্য বাংলার লাটসাহেব 
ম্যাকেঞ্জরি যে অর্থ সাহায্যের কথা বলেছেন তা একটি সঠিক পদক্ষেপ (সূত্র: বিমলেন্দু মিত্র, পৃ 
৩১)। এই সাফল্য হচ্ছে তার প্রেসিডেন্সি কলেজে ও টাউন হলের প্রদর্শনী [গবেষক আশীষ 
লাহিড়ী ব্যক্তিগত যোগাযোগে জানিয়েছেন যে, বাংলার লে. গভর্ণর আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি 
(যিনি ১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫-এ কার্যভার নেন) ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন হলে ২০ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬-এ জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন (সংবাদটি ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬- 
এ অযৃতবাজ্ার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)]। অতএব মনে হয়, এ ধরনের পরীক্ষা তিনিই প্রথম 
দেখান। ১৯২৩ সালে জনৈক Federi€০ 7855011 জগদীশচন্দ্রকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন 
"যে, ১৮৯৫-এ ভার ওই পরীক্ষার ঘটনা সত্য কি না। যদি তাই হরে থাকে, তবে 8019 
Communication বা বেতার সংকেত প্রেরণে তিনি হলেন প্রথম সফল ব্যক্তি । মার্কনি বেতার 
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সংকেত পাঠানোর উন্নত যন্ত্রের পেটেন্টের জন্য ২ জুন ১৮৯৬ তারিখে দরখাস্ত করেন এবং 
আবারও তাকে দরখাস্ত দাখিল করতে হয় (২ মার্চ ১৮৯৭) যেহেতু আগেরটির সঙ্গে সংযুক্ত 
নকশাটি ভাল ছিল না। এছাড়া, আমেরিকায় টেসলা ও মার্কনির মধ্যে পেটেন্ট নিয়ে দীর্ঘদিন 
মামলা চলেছিল। এই বছরের মে-মাসে সলস্বেরি মাঠে প্রায় আড়াই মাইল দূরে মার্কনি বেতার 
সংকেত পাঠান। অথচ ১৮৯৬-এ জগদীশচন্দ্র যখন বিলেতে ছিলেন তখন Daily Chronicle- 
এর এক বিশেষ প্রতিনিধি তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর লিখলেন-_-“আবিষ্কর্তা প্রায় এক মাইল 
দূরে (কলেজ থেকে বাড়িতে) সংকেত প্রেরণে সক্ষম হয়েছেন। আর এতেই এই নতুন তাত্বিক 
আবিষ্কারের প্রথম স্বাভাবিক আর মূল্যবান প্রয়োগ ঘটেছে। তা হচ্ছে বেতার টেলিগ্রাফী ৷’ 
জগদীশচন্দ্র ১৮৯৫-এর মে-মাসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে তার প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলেন। পেটেম্টের 
বড়, তার আবিষ্কারক নন।” বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধনী ভাষণে (১৯১৭) এ সম্পর্কে তার 
দৃষ্টিভঙ্গি আরও স্পষ্ট । অবশ্য উল্লেখ্য যে, জগদীশচন্দ্র পেটেন্ট নিয়েছিলেন তার Artificial 
Retina বা Semi-conductor Crystal Rectifierএর জন্য। ফটো ভোণ্টেক সেলের কথা 
তিনিই প্রথম বলেছিলেন। তার অনিচ্ছাসর্তেও ভগিনী নিবেদিতা এবং আমেরিকার সারা চ্যাপমান 
বুল (ধীরামাতা) এর চেষ্টায় পেটেন্টের দরখাস্ত জমা পড়ে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০১, যেটি গ্রাহ্য 
হয় ২৯ মার্চ ১৯০৪। যাইহোক, আমাদের মনে হয়, পরস্পরের অজ্ঞাতেই অথবা ১৮৯৬-এর 
আগেই বা এই বছরের গোড়ায় জগদীশচন্দ্রই প্রথমে বিদ্যুত্তরঙ্গের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক 
কাজ দূর থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে করতে পেরেছিলেন। তবে, মার্কনি মাইক্রোওয়েভের গণ্ডি 
পেরিয়ে আধুনিক শর্টওয়েভের ক্ষেত্রে পৌঁছেছিলেন, যা পৃথিবীর বুকে বহুদূর পৌঁছতে পারল। 
মার্কনি ব্যবহারিক সাফল্য পেলেন। তাঁর প্রথম পরীক্ষায় ২ মাইল, আর পরের পরীক্ষায় প্রায় 
৯ মাইল দূরে তার বেতার সংকেত ধরা গিয়েছিল। 

সত্যি বলতে কী, “রেডিওর জনক’ বলে সরাসরি কাউকে আখ্যাত করা ঠিক হবে না। 
বিজ্ঞানের আরও অনেক গবেষণার মতো রেডিওর ব্যাপারটাও বেশ জটিল, যা প্রযুক্তির একটা 
রীতিমতো উন্নত পর্যায়ের ব্যবহারিক ক্ষেত্র। এখন মাইক্রোওয়েভের কমিউনিকেশন যে এক 
অভাবনীয় জায়গায় পৌঁছেছে, যার দ্বারা দূরদূরাস্তের খবর সংগ্রহ করা যাচ্ছে, তা জগদীশচন্দ্র 
এবং মার্কনির আবিষ্কারের ফলেই সম্ভব হচ্ছে। এমন কথাই সম্প্রতি (২৯ নভেম্বর ২০০৮) বসু 
বিজ্ঞান মন্দিরে ফ্রানচেস্কো পারেশে মার্কনি (সিনিয়র মার্কনির নাতি) এক বক্তৃতায় বলে গেলেন। 
এর কিছুদিন আগে ফ্রানচেক্কো মুযনিখ থেকে টেলিফোনে “দি টেলিগ্রীফ*-এর এক প্রতিনিধিকে 
জানান যে, ১৯০১-এ আ্যাটলান্টিক পরপারে ওয়ারলেস বার্তা আদানপ্রদানের আগে সম্ভবত 
১৮৯৯-এর বসন্তে লন্ডনে বোস এবং তার দাদুর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয় (যদিও এই কথাবার্তার 
নিশ্চিত তথ্য তিনি দেননি)। তিনি আরও জানান, ‘There.is no doubt about the 
contribution of Bose, and other scientists such as Heinrich Hertz. and Oliver 
Lodge, to the fundamentals of radio communications.’ তাদের একটি ওয়েবসাইটে 


(Marcon! International Fellowship Foundation) তিনি আরও জানাচ্ছেন যে, Senior 
Marconi “had not invented any really new. ... What was new was the use to 
which he put the old concepts and techniques in order to exploit them for 
a very practical purpose. ... He was not a great scientist. ... but could foresee = 
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the commercial potential of wireless telegraphy.” (The Telegraph, 27 Nov. 
2008) | আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য ‘দি টেলিগ্রাফ’ জানিয়েছিল তাদের ৩১ অক্টোবর 
১৯৯৭-এর সংবাদে। যেখানে বলা হয়েছিল, আমেরিকার বিখ্যাত সংস্থা [EEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers)-র এক অনুসন্ধানে প্রকাশিত হয়েছে যে, ‘Ihe 
iron-mercury coherer used by the Italian in his experiment was discovered 
by 73০৪০. অধ্যাপক প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার সহকর্মীদের অনুসন্ধানেও এই বক্তব্যের 
সমর্থন মেলে। জগদীশচন্দ্রের এই অবদানের জন্য তার নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। 
অথচ ১৯০৯-এ তা পেলেন মার্কনি। প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রবন্ধে (দেশ, ১৩ ডিসেম্বর 
১৯৯৭) ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, যে-বিশেষ ০০17275. জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেছিলেন তার 
সামান্য পরিবর্তন করে লুইগি সোলারি মোর্কনির বন্ধু) আস্ত-আ্যাটলান্টিক যোগাযোগের কাজে 
তা লাগিয়েছিলেন এবং জগদীশচন্দ্র আবিষ্কৃত গ্রাহক যন্ত্রটি ছাড়া মার্কনির এই পরীক্ষা সম্ভব হত 
না। অর্থাৎ, জগদীশচন্দ্রকে একপ্রকার বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। 
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এরপর জগদীশচন্দ্রের কাজের বিষয় কিছুটা পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯০০ সালের অক্টোবরে 
প্যারিসে পদার্থবিজ্ঞানের এক কংগ্রেসে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করলেন তা হল-_ ‘জড় ও জীবিত 
বস্তুর মধ্যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় সমশ্রেণীর আণবিক প্রতিক্রিয়া। তিনি তার ‘magnetic 
lever recorder’ নামক অভিনব যন্ত্র দিয়ে দেখালেন জড়বস্তুর ও জীবিত পেশির উত্তেজনায় 
সমশ্রেণির সাড়াজাগানো রেখাচিত্রগুলি। পদার্থবিজ্ঞানীরা এই ফলাফলকে আপত্তি না জানালেও 
বিরোধিতা আসতে থাকে শারীরতত্ববিদদের কাছ থেকে। জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, “এখানে একজন 
Phy5i০!০৪i5 আমার কার্য্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন যে, কখনই হইতে পারে না। There 
is nothing common between the living and non-living.’ যাইহোক, পদার্থবিদ 
উইলিয়াম ক্রুকস তাদের Roya! Institute-aর ‘Friday Evening Discourse’-এ বিষয়টি 
নিয়ে বলার জন্য জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯০১-এর ১০ মে তারিখে জগদীশচন্দ্র 
সেখানে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার শিরোনাম ছিল-_ ‘The Response of Inorganic 
Matter to Mechanical and Electrical Stimulus.’ সংক্ষেপে এর বিষয়বস্তর অংশ 
হল-- ‘... বৈদ্যুতিক সাড়াই জীবিত ও নির্জীব বস্তুর মধ্যেকার তফাৎ। এ-সাড়া যেখানে আছে 
সেখানেই জীবন বিদ্যমান, তা যেখানে নেই সেখানে মৃত্যুর অবস্থিতি অথবা জীবন সেখানে 
কখনও ছিল না। জৈব এবং অজৈব বা জড় বস্তুর মধ্যে এটাই হল সমুদ্র-প্রমাণ ব্যবধান। 
প্রাণশক্তির লীলা যার অস্তিত্বের স্বাক্ষর সহসা প্রকাশিত বৈদ্যুতিক সাড়াতে। 

তার ॥e50n5€ 150009 দিয়ে তিনি দেখালেন--জীবিত পেশিকে বা স্নায়ুকে মোচড় 
দিলে যে ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়, ওই জায়গায় এক টুকরো ধাতব টিনের তারকে 
বেঁধে দিলেও একই ধরনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। পেশিতে উত্তেজক বা অবসাদক ওষুধ দিলে 
সাড়ার পরিমাণ বেশি বা কম হচ্ছে। টিনের তারের বেলাতেও তা ঘটছে। বিষ প্রয়োগে পেশির - 
সাড়া যেমন লোপ পায়, অক্সালিক আ্যাসিড প্রয়োগে টিনের বৈদ্যুতিক সাড়াও তেমন লোপ 


জগদীশচন্দ্র ও তার বিজ্ঞানসাধনা /৪৯ 


পায়। জগদীশচন্দ্র বললেন যে, জৈব বা অজৈব সব জিনিসেই নানা ধরনের আঘাতের ক্রিয়ার 
ফলে স্থিতিস্থাপকতার উপর চাপ সৃষ্টি হয়, তার ফলে পদার্থের বিকৃতি বা 50810. ঘটে । এই চাপ 
অপসারিত হলে বস্তু তার পূর্বাবস্থা ফিরে পায়, যদি না চাপ-সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। যাই 
হোক এইসব সাড়ালিপি একথাই বলছে যে, জড় ও জীবনের মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম আছে 
যা দুইয়ের মধ্যে দৃঢ়ভাবে যুক্ত। এই সম্মেলনে জগদীশচন্দ্রের বক্তব্য ছিল যে, ‘জীব ও জড়ের 
মধ্যে যে প্রাণধর্মের লীলা চলছে, কোথাও তার ছেদ নেই। দুইয়ের মধ্যে কোনও স্পষ্ট সীমারেখা 
টানা কঠিন-_কোথায় যে জড়প্রকৃতির শেষ আর কোথায় বা জীবনধর্মের শুরু! ... বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এক্যের সন্ধানে বিজ্ঞানের যে স্বাভাবিক প্রবণতা, তাকেই শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ 
হিসেবে উপস্থিত করা যায়। কেবল বৈদ্যুতিক সাড়ার উপর ভিত্তি করেই তিনি তার তথ্য 
পরিবেশন করেন, রাসায়নিক দিকটি তিনি দেখেন নি। শারীরতত্তুবিদদের আপত্তির এটাও একটা 
কারণ ছিল। এবিষয়ে একশ’ বছরেরও বেশি আগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কিছু মন্তব্য 
প্রণিধানযোগ্য--“জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত ততৃতগুলি বৈজ্ঞানিক সমাজে শেষ পর্যন্ত 
কিরাপে গৃহীত হইবে, বলা যায় না। ... কেহ কোনো নৃতনতত্ব আবিষ্কার করিলে বৈজ্ঞানিক 
সমাজ সেই ব্যক্তিকে কতকটা সন্দেহের, কতকটা আশঙ্কার সহিত দেখিতে থাকেন। নূতন 
সত্যকে সহসা অঙ্গীকার করিতে চাহেন না। ... জলস্ত আগুনে উহার “বিশুদ্ধি' বা “শ্যামিকা’ 
পরীক্ষা না করিয়া উহাকে গ্রহণ করেন না! এইরূপ অগ্মিপরীক্ষার পর যাহা সত্য, তাহা উজ্জ্বলতর 
হইয়া বাহির হয়; আর যাহা অসত্য, তাহা অগ্নিপরীক্ষায় ভস্মমাত্র রাখিয়া যায়। জগদীশচন্দ্রে 
পরীক্ষিত তব্গুলিও এইরূপ অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই অগ্নিপরীক্ষার পর উহার 
_আকার কিরূপ হইবে সে বিষয়ে আমাদের বাক্যব্যয় ধৃষ্টতা মাত্র। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলে জড় ও জীবের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যবধান দূর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!” 
(অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৮)। যাইহোক, জড় ও 
জীবের মধ্যের এই একাত্মতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের বক্তব্য ঠিক কি না তার নিষ্পত্তি আজও 
হয়নি। 

বিষয়টির উপর গবেষণা তখনও চলছিল এবং জগদীশচন্দ্র ১ জুন ১৯০১-এ রয়াল 
সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা দিলেন__ ‘On the Electrical Response of Inorganic 
Substances’ | এবার সরাসরি বিরোধিতায় নামলেন দুই খ্যাতনামা শারীরতত্তববিদ __ অগাস্টাস 
ওয়ালার এবং বার্ডেন স্যান্ডারসন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠিতে (লন্ডন, 
২১ মার্চ ১৯০২) আমরা দেখি__“আমি 7২০১5] 9০০19 তে যখন বক্তৃতা করি, তাহাতে 
দেখাই যে যদি নিজ্জীব ও জস্তর 1599075157995 এর একই আধার হয় তাহা হইলে মধ্যবর্তী 
উদ্ভিদের 1550756-3 একই রকম হইবে। তাহাতে Burden Sanderson উঠিয়া বলিলেন, 
আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি; কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয় কিন্তু 
that ordinary plants should give electrical response-is simply impossible. ‘It 
০80000 be’, আরও বলিলেন, Prof. Bose has applied physiological terms in 
describing his physical effects on metals. Though his paper is printed yet we 
hope he will revise it and use physical terms and not use ‘our’ physiological 
expressions in describing phenomenon of dead matter.” এসবত্েও জ 


প্রবন্ধটি রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পাঠালেন। প্রধানত ওয়ালারের আপত্তিতে 


৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


(শিরোনামেও আপত্তি ছিল £58]01756” না বলে 4980007), বলা উচিত ছিল) সোসাইটি 
তার প্রবন্ধ ছাপলো না, সেটি রয়ে গেল সোসাইটির 81011৩5-এ। বিষয়টি জগদীশচন্দ্রের এক 
সময়ের শিক্ষক সিডনি ভাইনস (670? ৬1793)-এর নজরে আসে। তিনি অন্য দুই অধ্যাপককে 
নিয়ে জগদীশচন্দ্র গবেষণাগার দেখতে আসেন এবং সব দেখে শুনে তাদের ভাল লাগে। তিনি 
এ প্রবন্ধটি [07762 59০15/-তে পাঠাতে বললেন এবং একদিন বন্তৃতাও দিতে বললেন। 
২০ মার্চ ১৯০২-এ জগদীশচন্দ্র সেখানে বললেন ‘On the electrical response in 
ordinary plants under mechanical stimulus.” শ্রোতাদের মধ্যে কেউই কোনও বাদ- 
প্রতিবাদ করলেন না। লিনিয়ান সোসাইটির জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশের ব্যবস্থা হল। কিন্তু ওয়ালারের 
এক সমর্থক জানালেন যে, এই বিষয়টি ড. ওয়ালারের নামে এর আগেই অন্য একটি জার্নালে 
(Physiological Society) প্রকাশিত হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, প্রায় দশ মাস আগে 
প্রবন্ধটি জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটিতে পাঠিয়েছিলেন প্রকাশের জন্য। আর, ড. ওয়ালারের 
নামের প্রবন্ধটি, যেটি জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধের অনুলিপি বা নকলমাত্র, প্রকাশিত হয়েছে মাত্র 
কয়েকমাস আগে। ভাগ্যবশত, লিনিয়ান সোসাইটির সম্পাদক হাওয়েস-এর কাছে রয়াল 
সোসাইটির আর্কাইভ-এ রাখা জগদীশচন্দ্রের অপ্রকাশিত প্রবন্ধটির কপি ছিল। তিনি দেখলেন, 
ওয়ালারের নামে প্রকাশিত প্রবন্ধটি জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধের নকলমাত্র। একটি মহৎ কুস্তীলক 
বৃত্তির উদাহরণ। যাইহোক, জগদীশচন্দ্র প্রবন্ধটি লিনিয়ান সোসাইটির জার্নাল '০7৮-তে 
পর্ণ মর্যাদায় ছাপা হল। 


৬ 


১৯০২-এ প্রকাশিত লিনিয়ান সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শুরুতে জগদীশচন্দ্র 
বলেছিলেন-_ ‘Inorganic Substance এবং Animal Tissue-র সাড়া দেওয়ার সমতা 
আবিষ্কার হওয়ার ফলে মধ্যবরতীস্থানে অবস্থিত উত্তিদজীবনের অনুসন্ধানের কাজে আমি আসি!’ 
এরপর প্রায় ৩০ বছর ধরে উদ্ভিদের জীবনক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর গবেষণা চলে, যা 
কিনা Plant 21751019819 বা 99019-দের মতো ছিল না। এই নতুন ধরনের গবেষণার 
কাজে তিনি নেমে পড়লেন তার নিজের তৈরি বিচিত্র সব পদার্থবিদ্যার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে। 
অর্থাৎ, তাকেই প্রথম দেখা গেল, যিনি পদার্থবিদ্যার কৌশল প্রয়োগ করলেন জৈবরাজ্যের 
বিচিত্র ক্রিয়া-কর্ম বোঝার জন্য। এজন্যই তাকে ‘প্রথম 78101751019 আখ্যা দেওয়া যায়। 
উত্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে তার গবেষণাকে মোট তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১. উদ্ভিদ শরীরে কীভাবে 
এবং কোন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে; ২. উদ্ভিদের জলশোষণ (45০০7 0 5p); ৩. উদ্ভিদের বৃদ্ধি 
ও সালোকসংশ্লেষ (%/7010537079515)। তিনি দেখালেন, উদ্ভিদ মাধ্যাকর্ষণ, আলো, তাপ, 
আর্দ্রতা প্রভৃতিতে সাড়া দেয়। দুটি বিশেষ উদ্ভিদ ‘লজ্জাবতী লতা” ও “বনাড়াল'কে তিনি 
বিখ্যাত করে গেলেন। বাইরের উত্তেজনায় সাড়া ছড়িয়ে পড়া ও একটি কেন্দ্র থেকে উপযুক্ত 
নির্দেশে জৈব পদার্ঘে এক বিশেষ ক্রিয়া সাধন হল 0১৪71৩10$-এর মূল কথা (Science of 
control and communications in animals and machines) | জগদীশচন্দের এই পর্যায়ের 
গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য তাকে একালের 0০7)901০5-এর পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা 
যায়। 
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পরিতাপের বিষয় এই যে, জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন, এই জনপ্রিয় 
গল্পটি অধিকাংশ ভারতবাসী তার মুখ্য পরিচয় হিসেবে বহন করে চলেছে। অথচ, গাছের যে 
প্রাণ আছে, এ কথা মানুষ যেদিন তাদের খাদ্য গাছের থেকে আহরণ করতে শিখেছে, তখন 
থেকেই জেনেছে। তাহলে জগদীশচন্দ্রের এ-সংক্রান্ত আবিষ্কারটি কী? তার আবিষ্কারের বৈশিষ্ট্য 
হল- প্রাণিজগতের মতোই উত্ভিদজগৎও উদ্দীপনা-অবসাদ, সংকোচন-প্রসারণ, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, 
স্পন্দন ইত্যাদি সংবেদনশীলতাসম্পন্ন এবং এই সংবেদনশীলতার মাত্রা কতখানি তা তিনি তার 
দীর্ঘদিনের গবেষণায় প্রায় একশ*রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করে দেখিয়েছিলেন। তার 
ভাষায়, “আমার অন্বেষায় পদার্থবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের বিভাজন রেখার অনুসরণ প্রয়াসে 
চমৎকৃত হয়ে দেখেছি, সেটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য। জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী এই তিন বিভিন্ন শিরোনামায় 
একই বিশ্বচেতনার পরিব্যাপ্তি এবং প্রত্যেকেই অবসাদ অনুভব করে, পুনঃসনঞ্জীবিত হয় এবং 
প্রত্যেকেরই অস্তিম পরিণতি ঘটে। এই বিস্ময়কর ব্যাপকতার উপলব্ধিতে আমি প্রথম রোমাঞ্চিত 
হই....। সৃষ্টির আদিতে যে পরমাত্মা রয়েছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য, অণুপরমাণুর জটিলতা 
এমনকী ধুলিকণার ক্ষুদ্রজগতেও এমন যে অনির্বচনীয় বিস্ময় নিহিত আছে তাতেও আমাদের 
জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার বীজ তিনিই বপন করে দিয়েছেন।” এখানে দেখা যায় যে, অনুসন্ধিৎসু 
বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ঈশ্বরের মহিমায় আপ্লুত ও সমর্পিত। 


৭. 


জগদীশচন্দ্রের গবেষণার উৎকর্ষের কথা বলতে গেলে তার Publicatio০৷-এর কথা এসে 
পড়ে। গবেষণা ক্ষেত্রে ১৯১৫ সাল পর্যস্ত তার ২৮টি প্রবন্ধের মধ্যে একটি অপ্রকাশিত, একটি 
এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত তিনটি ‘Ihe Electrician” পত্রিকায় এবং একটি 
‘Philosophical Magazine’~এ প্রকাশিত, একটি ফরাসি Physical $০০19-তে পঠিত, 
একটি লিনিয়ান সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত, আর বাকি ২০টি Royal Society-র 
Proceedings-এ বিধৃত। প্রবন্ধগুলির গুণগত উৎকর্ষ না থাকলে Phil. Mag. বা Roya! 
১০০.-এর 70০990179-এ স্থান পেত না। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৮ থেকে 
১৯৩৪ পর্যন্ত তার প্রকাশিত গবেষণা পত্রের সংখ্যা ৯২। এর মধ্যে ৮২টি Bose Institute- 
এর Transactions-এ এবং ১০টি অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৯০২ থেকে ১৯২৮-এর 
মধ্যে প্রকাশিত তার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংখ্যা দশটি, যেগুলির প্রকাশক ছিল বিখ্যাত Longmans, 
Green & Co. 

বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর বিরোধিতা সত্বেও জগদীশচন্দ্র বেশ কিছু রাজকীয় সন্মান ও 
আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯০৩-এ শোন, ১৯১২-তে KCI, ১৯১৭-তে 
Kn৷i৪ht ॥h০০৭ অর্থাৎ স্যার’ উপাধি লাভ করেন তিনি! উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের 
হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) পরে স্যার’ উপাধি ত্যাগ করলেও জগদীশচন্দ্র তা করেননি। অবলা 
দেবীও লেডি বোস সম্বোধন পছন্দ করতেন। আর একটি দুর্লভ সম্মান, লিগ অফ নেশনস-এর 
Committee of Intellectual Cooperation-এর সদস্যপদ পান“জগদীশচন্দ্র ১৯২৬-এ। 
বিজ্ঞানীদের কাছে অন্যতম দুর্লভ সম্মান হল FS হওয়া। তিনি ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটির 
ফেলো হলেন ১৯২০-তে। তার আগে মাত্র দু'জন ভারতীয় FS হয়েছিলেন (একজন রামানুজন 
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১৯১৮-তে, আর অপরজন হলেন পার্শি মেরিন ইপ্রিনীয়ার এ. কারসেটজি ১৮৪১-এ)। এঁদের 
পরে পরাধীন ভারতবর্ষে মাত্র আটজন এ-সম্মান পেয়েছেন। 

জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অসাধারণত্ব অন্তত তার বিশেষ চারটি কাজের জন্য। ১. তিনি 
বেতার যোগাযোগের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রের আবিষ্বর্তা, ২. তিনি ট্রানজিস্টর বা 
সেমিকম্ভাকটরের উদ্ভাবক, ৩. তিনি ফটো ভোপ্টেক সেলের আবিষ্কর্তা, এবং ৪. তিনি আধুনিক 
0১৮০7797০১-এর জন্মদাতা । এসব কাজের জন্য জগদীশচন্দ্র অবশ্যই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার 
যোগ্য অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাই মনে করতেন। ১৯১২-র শেষে তিনি যখন আমেরিকায় 
এক ভারতীয়কে বেসস্তকুমার রায়) সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেন যে, কোনও 
এশিয়াবাসীকে নোবেলের জন্য গণ্য করা হলে ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র কেন তা 
পাচ্ছেন না তা তিনি ভেবে পান না (The Statesman, Letter to the editor, 6 Dec., 
2008)। এর দশমাস পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পান। জগদীশচন্দ্রকে কিন্তু তার পরেও গণ্য 
করা হয়নি। - 

সারাজীবনই কর্মে ব্যাপৃত থেকেছেন জগদীশচন্দ্র। তার এ কর্মসাধনা কুসুমাকীর্ণ ছিল না। 
অন্যান্য কারণ ছাড়াও অর্থের প্রতিবন্ধকতা প্রায়শই তাকে রুদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে 
সর্বসময়ে তাকে সাহায্য করেছেন। “বিদেশের....পণ্তিতসভায়...সাধুবাদ' পাওয়ার পর জগদীশচন্দ্র 
বসুকে কবি একটি কবিতায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন (১৯ জুলাই ১৮৯৭)। এর আগে ১২৯৮ 
বঙ্গাব্দে তার ক্ঠসংগীত ফনোগ্রাফে রেকর্ড করা হলেও উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে 
এই সময় থেকেই অর্থাৎ ১৮৯৭ থেকে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ত্রিপুরার মহারাজের কাছে কবি 
গেছেন অর্থের জন্য। বসু বিজ্ঞান মন্দির গড়ার সমরে সমগ্র দেশবাসী এগিয়ে এসেছিল 
অর্থসাহায্যে। এর মধ্যে মণীন্দরচন্দ্র নন্দীর দু'লক্ষ টাকা দান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য । আর সময়ে- 
অসময়ে যিনি সর্বতোভাবে পাশে থেকেছেন, জগদীশচন্দ্র নিজেই তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করেছেন, তিনি তার সহধর্মিণী অবলা বোস। | 


৮ 


এ-আলোচনা শেষ করার আগে আর দু-একটি কথা বলতে চাই। যন্ত্রবিদ হিসেবে জগদীশচন্দ্র 
এক অসাধারণ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। প্রকৃতির লীলাখেলায় তার আকর্ষণ ও 
কৌতূহল ছোট বয়স থেকে। তখন থেকেই তার অনুসন্ধিৎসু মন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে আগ্রহী হয়ে 
ওঠে! এই সঙ্গে তার পদার্থবিদ্যার পাঠ তাকে নিবিড় কর্মসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে। তবে একা-একা 
কাজই তার পছন্দের । প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের পদার্থবিদ্যার কাজগুলি তীর নির্জন একক সাধনার 
পদার্থবিদ্যার জ্ঞান ব্যবহার করে নানারকম যন্ত্র উদ্ভাবনে মন দিলেন তিনি। যেখানে সহায় 
আর বরদাপ্রস্ম ঘোষ। গবেষণাপত্রে এঁদের নাম নেই। অন্যান্য পর্বের কাজে তিনি এক- 
একজনকে সহায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। যেখানে প্রবন্ধকার হিসেবে তার একক নামের পরে যুক্ত 
হয়েছে একটি বাক্যাংশ “অমুকের সাহায্যে সাধিত”। এই সকল সহায়কদের মধ্যে আছেন নরেন্দ্রনাথ 
নিয়োগী, বশীশ্বর সেন, সুরেন্দ্রন্দ্র দাস, গুরুপ্রসন্ন দাস, সত্যেন্্রন্দ্র গুহ, ললিতমোহন মুখার্জী, 
নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আরও কয়েকজনের নাম তার নিবন্ধে অস্পষ্ট থেকে গেছে যেমন, 
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গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রন্দ্র নাগ। স্বাভাবিকভাবেই জগদীশচন্দ্রকে ঘিরে ধারাবাহিকভাবে 
কোনও ছাত্রগোষ্ঠী তৈরি হয়নি। প্রথমদিকে ছাত্রদের সঙ্গে তার তেমন দুরত্ব ছিল না। এরপর 
ছাত্রদের থেকে তিনি বেশ দূরে সরে যান, তিনি নিজে যেমন ছাত্র নিতে চাননি ছাত্ররাও তার 
সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ দেখাননি। তার বিজ্ঞানকর্ম যত চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় হোক না কেন 
ধারাবাহিক ছাত্রগোষ্ঠীর অভাবে সেসব গবেষণার নেপথ্য-প্রক্রিয়াগুলি আমাদের অগোচরে 
থেকে গেছে। তার প্রত্যক্ষ ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 
প্রমুখ কেউই যথার্থভাবে বিজ্ঞান গবেষক ছিলেন না, সেকারণে জগদীশচন্দ্রের কাজের মূল্যায়নে 
এঁরা কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট থেকেছেন। কিন্তু মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস, প্রশান্ত মহলানবিশ 
প্রমুখ তাদের শিক্ষক সম্পর্কে প্রায় কিছুই লিখে যাননি। সত্যেন্দ্রনাথ তো তার জাতীয়তাবাদকে 
কটাক্ষ পর্যন্ত করেছিলেন। অবশ্য, ব্যতিক্রমে একটি লেখাই পাওয়া যায় তা জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের। 
যাইহোক জগদীশচন্দ্রের সমসাময়িক যে কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞানী কলকাতায় ছিলেন তাদের সঙ্গে 
তার দীর্ঘস্থায়ী সধ্যের তেমন নিদর্শন আমরা দেখি না। বিজ্ঞানী রমনের সঙ্গে যোগাযোগ 
সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য । 

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণার তার অসামান্য যন্ত্রপ্রতিভা এবং গভীর অস্ত্দৃষ্টির পরিচয়ই 
শুধু নেই, অস্তরের একটা তাগিদও সেখানে ছিল। ওঁপনিবেশিকতার বাতাবরণের মধ্যেই 
একাস্তভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানকে আধুনিক করে তোলার জন্য জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জগদীশচন্দ্র 
আত্মমর্যাদা খোজার একটি মাধ্যমে পেতে চেয়েছিলেন। তার সম্ভাব্য ক্ষেত্র হল বিজ্ঞান গবেষণা। 
কিন্তু এখানে কিছু একটা করার জন্য এমনকী অধ্যাপনা ও গবেষণা করতে গিয়েও তাকে নির্ভর 
করতে হল সেই ইংরেজ শাসকদের দাক্ষিণ্যের উপর ৷ ফলে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
বশ্যতা ও আনুগত্যের ভাব দেখিয়ে গেছেন জগদীশচন্দ্র। একটা অস্তর্ঘন্থ ও 'স্ববিরোধিতা প্রকট 
হতে থাকে প্রথম থেকেই। ‘জাতীয়’ বিজ্ঞান তৈরি করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্রকে অবধারিতভাবে 
এগোতে হল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের “মডেল” অবলম্বন করেই, কেননা অন্য কোনও সম্ভাব্য মডেল 
তার সামনে ছিল না। 

এখন দেখা যাক একজন অগ্রণী বিজ্ঞানী হিসেবে জগদীশচন্দ্র তার বিজ্ঞানকর্মের সঙ্গে 
জাতীয়তাবাদী আধ্যাত্মিক মতাদর্শের ছন্বটিকে কী চোখে দেখেছিলেন, তার বিজ্ঞানকর্মের ও 
পদ্ধতির সঙ্গে নিজের বিজ্ঞানদর্শনের সম্পর্কই বা কতখানি গভীর ছিল। তার বিজ্ঞানদর্শন 
ছিল-_“বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একাস্ত বন্ধুর এবং পর্য্যবেক্ষণ ও 
পরীক্ষণের কঠোর পথে তাহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। ... পদে পদে মনের 
কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুইদিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি 
একদিকের কথা কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।' (কবিতা ও বিজ্ঞান, অব্যক্ত, 'বাউলমন 
প্রকাশন, ১৯৯৪, পৃ ৪২)। এখানে আত্মসংবরণ কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। একজন বিজ্ঞানীর মনের 
গভীরে নানারকমের ধ্যানধারণা, অপ্রমাণিত বিশ্বাস ইত্যাদি থাকে যার প্রভাবে তার গবেষণার 
ধারা সেই খাতেই বাহিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে গেলে পরীক্ষা, 
পর্যবেক্ষণ, যুক্তি ইত্যাদি পদ্ধতি-তন্ত্রের আগল দিয়ে গবেষণাক্ষেত্রকে বাঁধতে হয়। অর্থাৎ, একটা 
ত্বকল্পনা সে যত মহৎই হোক না কেন তা যদি নির্দিষ্ট পরীক্ষা ও পরীক্ষাসিদ্ধতার মানদণ্ডে 
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উত্তীর্ণ না হয় তবে তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলে বিবেচিত হয় না। জগদীশচন্দ্র এ বিষয়ে অবহিত 
ছিলেন, বলেছেন, “বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বের মত শত্ররাজ্যের মধ্য দিয়া 
জয়ী করিয়া আনিতে না পারিলে যজ্ঞ সমাধা হয় না!” মেনন ও করণ, অব্যক্ত, পৃ ৬৪)। 
পরীক্ষা-সিদ্ধতার মানদণুকে যে-জগদীশচন্দ্র অলঙ্ঘ্য বলে মানেন, মনের ভিতর ও বাহিরের 
বার্তা এক না হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অপারগ, সেই তিনিই একটি পরীক্ষা-নির্ভর বৈজ্ঞানিক 
বক্তৃতার উপসংহারে কী করে বলেন যে, গঙ্গাতীরে তিন হাজার বছর আগে খষিরা যে সত্য 
(অর্থাৎ বহুত্বের মধ্যে এক্য) দর্শন করেছিলেন তার সত্যতা তিনি তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন? (১০ মে ১৯০১-এ Royal Institute এর এই বক্তৃতায় মূল 
উপসংহারটি লেখেন রবীন্দ্রনাথ “They who behold the One, in all the changing 
manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none 
else, unto none else.’—বঙ্দৰ্শন নবপর্য্যায়, আষাঢ়, ১৩০৮)। এটি তার অনুমান ছাড়া 
আর কী হতে পারে? তিনি কি অনুমানের সত্যতা নিরূপণের জন্য কোনও পরীক্ষা করেছিলেন? 
করে থাকলে তার ফলাফল কী? সে হিসেবের মধ্যে অবশ্য তিনি যাননি। যেন বিজ্ঞানই 
আধ্যাত্মিকতার পায়ে নিজেকে নিবেদন করে ধন্য হচ্ছে। সে-কারণেই এই সত্য দর্শন বিজ্ঞানের 
স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারল না, metaphysics হয়ে রইল। 

স্বল্পদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ নিয়ে যে অসাধারণ কাজ তিনি করেছিলেন এবং তারপর বিষয় 
পরিবর্তন করে উত্তিদ-শারীরবৃত্ত নিয়ে কয়েকটি অস্পষ্ট অনুমানের উপর ভিত্তি করে যখন কাজ 
শুরু করলেন তখন থেকেই তার কাজের স্বীকৃতি ও খ্যাতি কমতে থাকে। আগেই উল্লিখিত 
হয়েছে, জীবনের প্রথম পর্বের কাজে জগদীশচন্দ্র পশ্চিমী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণে সফল 
হয়েছিলেন, প্রশংসাও পেয়েছিলেন। কিন্তু এর পরের পর্বের কাজে বহুলাংশে তিনি ব্যর্থ, প্রধানত 
বিজ্ঞানচর্চার প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রকরণ ও পদ্ধতি না মেনে চলার জন্য। খ্যাতিহীনতার সঙ্গে 
সঙ্গে বাড়তে থাকল তার জেদ। উচ্চাকাগুক্ষী জগদীশচন্দ্র ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগলেন। 
প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বোধ ভিতরে যত বাড়তে থাকল, বাইরের দৃষ্টিভঙ্গি হতে থাকল তত 
নির্বিচার এবং আশপাশের মানুষের প্রতি তার মনোভাব হতে থাকল তত বেশি কর্তৃত্ববাদী এবং 
* কিছুটা সংকীর্ণ। তবুও এই পর্যায়েও তার কাজের ভিতর মিশে ছিল আশ্চর্য কিছু অন্তর্দৃষ্টি এবং 
তার উদ্ভাবিত যন্তরগুলিও ছিল সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু তারপর যখন তিনি জীব ও জড়ের 
ব্যবহারে এঁক্য সন্ধানে রত হলেন তখন তার বিজ্ঞানমনস্কতা আচ্ছন্ন এক অবৈজ্ঞানিক সুলভ 
আচরণে । পদার্থজগতে বৈচিত্রের মধ্যে এক্যের অনুসন্ধান, এই বিশ্বাসে তিনি গ্রস্ত হয়ে রইলেন। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে খোলাখুলিভাবে ধর্মীয় রহস্যবাদী মতাদর্শের অধীন করে ফেললেন তিনি। 
জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচেতনায় তার নিজন্ব নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে থাকল। বিজ্ঞান গবেষণার 
মাধ্যমকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চাইতে সনাতনী ভারতীয় মতাদর্শের প্রমাণ সংগ্রহ করতেই 
“আচার্য জগদীশচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার গবেষণা তখন এক বিচিত্র পরিণতির দিকে 
ধাবিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সেখানকার রীতিনীতি অনুসরণ করার একটা প্রয়াস 
তার কাজ-কর্মে লক্ষিত হচ্ছে অথচ ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার আদর্শ ও দর্শন দিয়ে তার ব্যাখ্যার 
মধ্যে জগদীশচন্দ্র একটা সমাধান খুঁজতে চাইছেন, আর সেই আবর্তের পাকে তাঁর নাজেহাল 
অবস্থা, বিপন্নতা চোখে পড়ার মতো। “নিজের অস্তর্জগতকে আঁকড়ে থাকায়” তার ‘প্রতিভার 


জগদীশচন্দ্র ও তার বিজ্ঞানসাধনা /৫৫ 


আনুপাতিক গুণ ও পরিমাণমতো সৃজনশীল কাজ” রেখে যেতে পারলেন না জগদীশচন্দ্র 
(অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান বনাম ব্যক্তিমানস- রামানুজন-সত্যেন্্রনাথ-জগদীশচন্দ্র, বিজ্ঞান ও 
বিজ্ঞানকর্মী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)। 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আদলে ভারতীয় আদর্শে বিজ্ঞানচর্চা ব্যক্তিমানসে যে বিচিত্র টানাপোড়েনের 
জন্ম দেয় তা থেকে বিচ্যুতি আসা সম্ভব এবং সেটাই এক প্রবল নিয়ামক শক্তিরূপে বিজ্ঞানীকে 
প্রভাবিত করে। রামানুজন, সত্যেন্্রনাথের মতো বিজ্ঞানী পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান গবেষণাধারায় 
নিজেদেরকে যুক্ত করতে চাননি এবং অনেকটাই আত্মমগ্ন থেকে এই বিচ্যুতি এডিয়েছিলেন এবং 
একারণে তাদের বিজ্ঞান-গবেষণার কার্যকারিতা স্নান হতে দেখা যায়। সমসাময়িক বিজ্ঞানী 
মেঘনাদ সাহা, হোমি ভাবা, প্রশাস্ত মহলানবিশ প্রমুখ গবেষণা ক্ষেত্র থেকে খানিকটা দূরে সরে 
গিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাজকর্ম, বিজ্ঞাননীতি প্রণয়ন ইত্যাদিতে জড়িত 
থেকে এই টানাপোড়েন ও তার বিচ্যুতি এড়িয়েছিলেন। আর বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত 
সংগ্রামে নিয়োজিত থেকেও তীর বিজ্ঞানচিস্তার নিয়ামক শক্তির উপলবিহীনতায় নিজেকে বিধ্বস্ত, 
নিঃশেষ করলেন ভারতীয় বিজ্ঞানের মহানপুরুষ জগদীশচন্দ্র অভিজিৎ লাহিড়ী, পূর্বোক্ত সূত্র)। 
তার অশ্বমেধের ঘোড়া তাঁর অস্তর্জগতের সব শক্ররাজ্য জয় করতে সমর্থ হয়নি। নিজেকে 
সাবধান করা সত্তেও তিনি আত্মসংবরণ করতে পারেননি। অনন্য প্রতিভাধর জগদীশচন্দ্র নিজের 
বিজ্ঞান-দর্শনকে মান্যতা দিতে পারলেন না। 
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প্রমুখের প্রবন্ধ থেকে উল্লিখিত)। 

৫. জগদীশচন্দ্র বসু : অব্যক্ত, বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৪ (৫ম মুদ্রণ)। 
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বাঙালির চিন্তা ও মননে উনিশ শতক বার বার ফিরে আসে। বলা হয় এই শতকেই নাকি 
প্রোথিত রয়েছে আধুনিক বাঙালির শিকড়” তাই কখনো আত্ম অনুসন্ধান বা কখনো আত্মবিশ্লেষণের 
মধ্য দিয়ে নতুনভাবে শতকটির অন্বেষণে অগ্রসর হয়েছে সে, আর এই তাগিদেই এ সময়কালের 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। 
আলোচ্য সময়কালে বঙ্গদেশে নারীদের অসহনীয় অবস্থার কথা তো আমাদের সকলেরই 
জানা। আর এইসব কিছু সহ্য করেই সমাজের প্রান্তিক মানুষ হিসাবে তারা বেঁচে থাকতো। 
কেননা “মেয়েদের জান কৈ মাছের মতো”। তবে এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটি হার মেনেছিলো 
সেই সময়ের প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর কাছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সর্বপ্রথম মিশনারিরাই 
বাংলায় মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর জন্য প্রসবকালীন এঁতিহ্যগত ব্যবস্থা অর্থাৎ অশিক্ষিত মূর্খ 
ধাত্রীর হাতে আঁতুড়ঘরে অপরিচ্ছন্নভাবে প্রসবের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন।২ প্রসবকালীন 
চিকিৎসা বিষয়ে তারা মূলত দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন-_জেনানাদের উন্নতি 
ও হাসপাতালে প্রসব এবং দেশি দাইয়ের পরিবর্তে প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের নিয়োগ। কিন্তু এতদ্সত্েও 
এই পর্বে ওপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের পারিবারিক ক্ষেত্রে না হস্তক্ষেপ” নীতি 
নেওয়ার ফলে এই সামগ্রিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে আরো কয়েক দশক সময় লেগে যায়।* 
ইতিহাসের সূত্র ধরে বলা যেতে পারে মোটামুটি উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শতাবীপ্রাচীন 
রক্ষণশীল এই ব্যবস্থা পশ্চিমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছোঁয়ায় আধুনিকীকরণের অভিমুখী হয়। বিজ্ঞান 
ও প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র প্রজননব্যবস্থা নতুনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় 
স্বদেশের এ হেন সন্কটকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (১২৪৬ বঙ্গাব্দ = 
১৩০০ বঙ্গাব্দ)। মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়ঃসীমার মধ্যে সহজ সরল মাতৃভাষায় জটিল চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। গ্রন্থগুলোর সংস্করণ থেকেই এগুলো যে কতটা 
জনপ্রিয় হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। বিশেষ করে তার রচিত ধাত্রীশিক্গা যা একই সঙ্গে 
বাংলাভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠক্রমের ছাত্র এবং গৃহস্থদের জন্য বিশেষ উপযোগী হয়েছিল। 
বইটির ক্রমবর্ধমান সংস্করণ থেকেই এটা প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত 
আলোচনা করব। তার আগে যদুনাথের আরো কিছু মূল্যবান দিক সম্বন্ধে দৃষ্টিপাত করতে চাই। 
যদুনাথ ছিলেন একজন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। কর্মসূত্রে তিনি রামতনু লাহিড়ি, ভূদেব 
চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। 
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এই সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডল তাকে দিয়েছিল অন্য এক মাত্রা। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থের 
পাশাপাশি তিনি রচনা করেছিলেন পঙ্লীগ্রাম ও মেয়েদের নীতিশিক্ষা নামের দুটি বই। এ ছাড়া 
সমাজ ও সাহিত্য নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশও তিনি করেন যাঁর সম্পাদক ছিলেন 
তার পুত্র গিরিজানাথ। এই পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধ যদুনাথ নিজেই লিখতেন। তবে এই 
পত্রিকাটি তেমনভাবে প্রচারের আলোয় আসেনি এবং যদুনাথের মৃত্যুর পরই তা লোপ পায়। 

সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর ছিল তীব্র অনুরাগ। চিকিৎসকের দায়িত্বপালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
পণ্ডিত রেখে নিয়মিত সংস্কৃত চর্চা করতেন। নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিও তিনি ছিলেন 
শ্রদ্ধাশীল। তাই সর্বদা তিনি দেশি পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। পরিধেয় হিসাবে থান, 
গায়ে মখমলের চাদর এবং পায়ে তালতলার চটি এই পোশাকেই তিনি ঘরে বাইরে বের হতেন। 
বিদেশি পোশাক তিনি কখনও ব্যবহার করেননি। অসাধারণ চরিত্রবল ও নিয়মানুবর্তিতা তার 
জীবনকে ব্যাপ্ত করেছিল। হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও একাস্তিকতা থাকলেও এই ধর্মের গৌঁড়ামি 
. কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাকে স্পর্শ করতে পারেনি । তাই রক্ষণশীল পরিবারের পক্ষ থেকে শব ব্যবচ্ছেদ 
বিষয়ে শত আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি চিকিৎসাবিদ্যাকে নিজের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 
তিনি ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। ধাত্রীবিদ্যায় তিনি সর্বাপেক্ষা 
পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।৪ 

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রজননস্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের 
আলোচ্যসুচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।৫ এই সময়কার বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকায় গৃহসবাস্থয, 
শিশুজন্ম, শিশুপালন, গর্ভাবস্থা, বন্ধ্যাত্ব বিষয়ে যেমন প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি 
বিবাহের বয়স ও শিশুর সংখ্যা যে সুখী বিবাহিত জীবন ও পারিবারিক জীবনের কারণ তার 
ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। “টেকনিক্যাল” হওয়া সত্তেও স্বাস্থ্য বিষয়ক এইসব রচনাগুলো 
কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, অন্যদিকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী জনপ্রিয় চিকিৎসকেরা 
এই সময়ে স্বাস্থ্যবিধি ও গ্রহণযোগ্য উপদেশ তুলে ধরেছেন। 

১৮৬৬ সালে যদুনাথ মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। এই সময় 
তার পারিবারিক ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় নেমে আসে। ধাত্রীর অসাবধানতায় তার প্রথম সম্তান 
ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা যায়। ধাত্রীশিক্ষা গ্রন্থটি রচনার এটাই ছিল প্রধান কারণ। যদুনাথের নিজের 
ভাষায়__ধাত্রীর নিতান্ত মূর্খতা এবং অনবধানতা প্রযুক্ত আমার প্রথম সম্তান বিনষ্ট হয়। 
সুপ্রতিবিধেয় কারণে এরূপ মহানিষ্ট এবং তন্নিবন্ধন বিজাতীয় মনঃক্লেশ অস্মদ্দেশবাসী আর 
কাহারও না হয় এতদুদ্দেশে ঈদৃশ গ্রন্থ প্রণয়নে কৃতসংকল্প হই।”* ভূমিকায় আলংকারিক সাধু 
ভাষা ব্যবহার করা হলেও বইটি আদ্যোপাত্ত লেখা হয়েছে সহজ সরল কথ্যভাষায় এবং 
কথোপকথনচ্ছলে। অবলাগণকে ধাত্রীশিক্ষা শেখানোই ছিল যদুনাথের মূল উদ্দেশ্য। তাই বইটি 
কেন এইভাবে লেখা হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “অবলাগণ অনায়াসে 
বুঝিতে পারেন এবং একবার পাঠ করিয়া আদ্যোপাস্ত স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন, এই 
উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি কথোপকথনচ্ছলে লিখিয়াছি।”৭ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই বইটির প্রসঙ্গে 
বলেছেন, “যদুবাবু যে প্রণালীতে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষিত হউক, আর অশিক্ষিতা 
হউক, স্ত্রীলোক মাত্রেই বিনা শুরূপদেশে এই প্রয়োজনীয় তত্বসকল শিখিতে পারেন। যে ভাষায় 
স্ত্রীলোকেরা সচরাচর পরস্পরের সহিত কথোপকথন করে সেই ভাষাতেই দুইজন স্ত্রীলোকের 
কথোপকথনচ্ছলে ইহা রচিত হইয়াছে। ইহাতে এমন কথাই নাই যে সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক 
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তাহা বুঝিতে পারে না।” একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন চিকিৎসক হওয়ার সুবাদেই যদুনাথ 
এই ধরনের দুরূহ চিকিৎসাতত্বকে এত স্পষ্টভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

১২৭৪ সালের আষাঢ় মাসে বইটির প্রথম ভাগ এবং ১২৭৫ সালের মাঘ মাসে দ্বিতীয় ভাগ 
প্রকাশিত হয় ৯ তার প্রথম কর্মক্ষেত্র রাণাঘাটে থাকাকালীন তিনি বইটি রচনা করেন। প্রাথমিকভাবে 
এই কাজটির জন্য গোবরডাঙার জমিদার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ 
পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে বইটির পাণ্ডুলিপি দেখে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার সহজ সরল 
রচনাভঙ্ির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বইটির কয়েক পরিচ্ছেদ এডুকেশন গেজেটে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। বইটিকে ঘিরে ভূদেববাবুর যে প্রত্যাশা তা সফল হয়েছিল। এই বইটির জন্য সত্যিই 
‘যশস্বী’ হয়েছিলেন যদুনাথ। 

অন্দরের অস্তরে অসহায় প্রসূতিদের প্রসবকালীন আর্তনাদে বিহূল হয়েছিলেন যদুনাথ। তিনি 
জানতেন এ পোড়া দেশে অস্তঃসত্বারা ‘জান যাবে তবু মান যাবে না’ এই নীতিবাগীশতার জন্য 
প্রসবকালীন শত অসুবিধা সত্তেও দাইয়ের হাতে নিজেকে সঁপে দেবে কিন্তু অন্দরমহলে পুরুষ 
চিকিৎসককে প্রবেশ করতে দেবে না। শুধু পুরুষ চিকিৎসকেরাই বা কেন, উনিশ শতকের শেষে 
কাদদ্িনী গাঙ্গুলির মতো খ্যাতনামা মহিলা চিকিৎসকও কি সহজে ঢুকতে পেরেছিলেন আঁতুড় 
ঘরে? আসলে প্রসবকে সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের নিজস্ব পরিধিরূপেই মেনে এসেছিল ভারতীয় 
সমাজ। দীর্ঘলালিত এই রীতিনীতিকে এঁতিহ্যের নাম দিয়ে পশ্চিমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের থেকে 
দূরে সরিয়ে রাখতে চাওয়া হয়েছিল। যদুনাথের সমকালীন ঢাকার সিভিল সার্জেন জেমস 
_ ওয়াইজ তো এই কারণে বাংলায় ইওরোগীয় ধাত্রীবিদ্যা প্রসারের বিষয়ে বেশ হতাশাগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছিলেন১০। আঁতুড়ঘর কেন্দ্রিক প্রসবকালীন নানা আচার অনুষ্ঠানগুলি তার মতে চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অথচ দেশীয় মেয়েরা তাদের রক্ষণশীলতা ও সংস্কারের জন্য 
তাকে আবশ্যিক মনে করে। একই সঙ্গে বাঙালি মেয়েদের এই অদম্যতা আর নিজের দেশের 
সমাজ সংস্কার বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন যদুনাথ। তিনি সার্থকভাবেই জেনেছিলেন প্রাচ্য - 
ও পাশ্চাত্য ধারণার সমন্বয়ই একমাত্র এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। 

আলোচ্যপর্বে ধাত্রীবিদ্যা মেয়েদের অর্থনৈতিক অবলম্বনের উপায়্‌।১১ ব্রিটিশ রাজের পক্ষ 
থেকেও প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের মাধ্যমে প্রসূতি মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৮৪০ সালে 
মেডিকেল কলেজের প্রসূতি সদন খোলা হয়েছিল! এই কলেজের পক্ষ থেকে ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ 
দেওয়ার প্রচেষ্টাও শুরু হয় ১৮৬৬ সাল নাগাদ। কিন্তু প্রথমদিকে তেমনভাবে সাড়া মেলেনি। 
দেশি ধাত্রীরা ভাষার দুর্বোধ্যতা এবং অন্যান্য কারণে এই প্রশিক্ষণে আগ্রহী হয়নি। অন্যদিকে 
প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হতো তাতে অনেকেই রাজী ছিল না। দেশি 
ধাত্রীরা তাই তাদের পুরোনো যজমানদের নিয়েই খুশি ছিল।১২ 

ধাত্রী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় পরোক্ষে সুবিধা হয়েছিল তথাকথিত ভদ্রলোক পরিবারের অন্তর্গত 
মেয়েদেরই। প্রথমদিকে অসুবিধা দেখা দিলেও ধীরে ধীরে জীবিকার জন্য তারা আগ্রহী হয়ে 
উঠেছিলো। এই প্রশিক্ষণে নতুন পশ্চিমি চিকিৎসাবিজ্ঞান বিশেষ করে প্রসূতি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 
চিকিৎসায় তাদের ক্রমশ প্রয়োজন হতে থাকে। ব্রাহ্ম অভিজাত পরিবারগুলো এই ধরনের 
প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের তাদের প্রসূতিদের প্রয়োজনে নিযুক্ত করে। সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলি 
অশিক্ষিত মূর্খ ধাত্রীর পরিবর্তে প্রশিক্ষিত ধাত্রী নিয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ প্রসবের প্রতি গুরুত্ব 
আরোপ করে। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু দেশি ধাত্রীরা। সমকালীন দেশি-বিদেশি 


উনিশ শতকে প্রসূতি চিকিৎসা ও ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় /৫৯ 


সমস্ত রচনাতেই তাদের অবাধ্য, পরিবর্তন বিমুখ, সামাজিক ব্যাধি হিসাবে আক্রমণ করা হতে 
থাকে।?* | 

সমাজবিজ্ঞানের গবেষকরূপে একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। সত্যিই কি ব্রিটিশ সরকার 
এদেশের বংশানুক্রমিক দেশি দাইদের ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষিত করতে চেয়েছিল? প্রাপ্ত নথিপত্রের 
সাহায্যে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় যে এইক্ষেত্রেও ব্রিটিশদের একটা 
কৌশল কাজ করেছিল। সত্যিই যদি ব্রিটিশ সরকার এই প্রশিক্ষণে আগ্রহী হতো তাহলে যে 
প্রণালীতে তারা এদের শিক্ষা দেওয়ার কথা ভেবেছিল তাতে পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করত। 
প্রকৃত অর্থে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসার। এই কাজটির জন্য তারা 
সচেতনভাবেই ব্যবহার করতে পেরেছিল শিক্ষিত মেয়েদের যারা মধ্যবিত্ত কেরানিকুলের মতো 
ইংরেজদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের পক্ষে প্রচারের জোর শ্লোগান তুলে 
তারা একদিকে যেমন পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের পক্ষে বলেছিল তেমনি তাদের ভগ্নীপ্রতিম 
দেশি ধাত্রীদের কর্মচ্যুত করবার পথটাও প্রশস্ত করেছিল।১৪ একবারের জন্যেও তাদের লেখায় 
অশিক্ষিত ধাত্রীদের শিক্ষিত করবার কথা বলা হয়নি। সর্বত্র দেশি ধাত্রীদের বিকল্পরূপে প্রশিক্ষিত 
ধাত্রীদের নিয়োগের কথাই জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তারা । অথচ এই উনিশ শতক 
যে শতকে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে বামাবোধিনী'র মতো পত্রিকায়-_তাকে 
অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলছে, সেই সময় সম্পূর্ণভাবে এই পেশার ওপর 
নির্ভরশীল একটি গোষ্ঠীকে আঘাত হানা হচ্ছে। 

ব্রিটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য ছিল সুকৌশলে দেশি চিকিৎসাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে পাশ্চাত্য 
চিকিৎসাব্যবস্থার প্রবর্তন।১৫ তাই দেশি ধাত্রীদের অকর্মণ্যতার দিকটি সবসময় তুলে ধরতেই 
তারা আগ্রহী। সমকালীন একটি বিদেশি বইয়ে প্রশিক্ষিত দেশি ধাত্রীকেও চিত্রিত করা হয়েছে 
এইভাবে_- ‘one such woman was found with a leather bag, old and cracked, 
without lining, containing a miscellaneous collection of articles, rubber enema 
syringe with vulcamte nozzle used for enema and douches indiscriminately, 
rubber catheter lacking a stillete, bottles without labels, lumps of cotton wool 
which had once been white and aseptic, a bottle of vaseline with the top 
missing, mysterious bundles of country drugs, a loose. hank of what was 
onte surgical 5111--91] loose, mextricably mixed and coated and surrounded 
with filth. The articles had no doubt been many times deposited and taken 
up from dirty mud floors with unwashed hands, and the idea of sterilization 
had never entered the owner's 17620.” ১৬ 

বিজাতীয় এই হেনস্থাই শুধু নয়, দেশি ধাত্রীদের বিষয়ে তৎকালীন অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ও 
দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ব্রাহ্মারা তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের ধাত্রী প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহ দিলেও দেশি 
ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়াচ্ছন্ন ছিল।>" প্রগৃতিশীলদের তীব্র সমালোচক কর্নেলিয়া 
সোরাবজী এ বিষয়ে সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপ চেয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ ও পশ্চিমি 
বিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করতে পারে এমন মিশ্র প্রশিক্ষণ তিনি সমর্থন করছেন।১৮ 

প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা সরকারি হাসপাতাল, ডিসপেনসারি এবং বিশেষ করে শহরের সন্ত্রস্ত 
পরিবারগুলোর প্রসবকার্ষে সহায়তা করত। অন্যদিকে বাদবাকি সাধারণের কিন্তু দেশি দাইয়ের 
প্রতি নির্ভরতা থেকেই গিয়েছিল। কেননা প্রশিক্ষিত ধাত্রী শুধুমাত্র প্রসব করিয়েই তার পাওনা 











৬০ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


নিয়ে বিদায় হতো। বংশানুক্ৰমিক দেশি দাইয়ের মতো আঁতুড়ঘর পরিষ্কার করা, মা ও শিশুর 
দেখভাল করা বা প্রয়োজনে টোটকা ওষুধ দেওয়ার কাজ করত না। তাই যতই এই ব্যবস্থাকে 
অজ্ঞতা বা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা হিসাবে অভিহিত করা হোক ন! কেন এর শিকড় ছিল গভীরে। 
পুরোনো ব্যবস্থাকে যতই বিদ্রুপ বা উপেক্ষা করা হোক না কেন দেশি ধাত্রীদের পশ্চিমি 
চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত করার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দেশি দাইকে 
সামাজিক ব্যাধি হিসাবে চিহ্নিত করলেও উপযুক্ত প্রতিষেধক টিকার অভাবে মারাত্মক এই 
ব্যাধির কবলে আঁতুড়ে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু সে সময় যেন মহামারীর রূপ নিয়েছিল। 

তাঁর বইয়ের মাধ্যমে এক বিকল্প পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন যদুনাথ। তাই এর রচনা 
পদ্ধতি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত যত্ববান হয়েছিলেন। আদ্যোপাস্ত কথ্যভাষার ব্যবহারই শুধু নয়, 
উপস্থাপন করেছিলেন। চারটি চরিত্র নিয়ে ‘ধাত্রীশিক্ষা’ লেখা হয়েছে। এরা হল লক্ষ্মী সুশিক্ষিত 
দাই), মোহিনী গের্ভিণী), বিনোদিনী (মোহিনীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী) এবং সাধু চোকর)। এর মধ্যে 
বেশিরভাগ অংশটিই লক্ষ্মী এবং বিনোদিনীর মধ্যে ধাত্রীশিক্ষা নিয়ে গল্পের ছলে আলোচনার 
স্টাইলে লেখা হয়েছে। 'খাত্রীশিক্ষা*র প্রথম ভাগে গর্ভিণী শুশ্রাষা, স্বাভাবিক প্রসব, প্রসূতি 
চিকিৎসা, দু'বছর পর্যন্ত শিশুর চিকিৎসা, শিশুদের পীড়ার চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়গুলো এবং 
দ্বিতীয় ভাগে অস্বাভাবিক প্রসব ও তার চিকিৎসা, যমজ সম্তান প্রসবের নিয়ম, প্রসূতির পীড়া, 
খাতু সংক্রান্ত পীড়া, গর্ভলক্ষণ, গর্ভশ্রাব প্রভৃতি নানা বিষয় সম্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ গ্রাম্য 
দাইয়েরা যাতে সহজেই ব্যবহারিক ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে তার একটা সামগ্রিক 
প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি। 

উনিশ শতকের সেই পর্বে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযোগিতা সম্বন্ধেও যথেষ্ট 
অবহিত ছিলেন যদুনাথ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতি 
সাধারণ দেশি দাইদের কাছে সহজেই বোধগম্য হবে ।১৯ দেশি দাইয়েরা কদাচিৎ লেখাপড়া 
জানত সেক্ষেত্রে এই ধরনের নির্দেশিকা (৪Ui৫ ০০k) থাকলে তারা একবার পড়বার চেষ্টা 
করবে নতুবা কেউ তাদের পড়ে শোনাবে। এ ছাড়া এই বইটি পড়লে তার মতে শিক্ষিতা 
মহিলারাও আঁতুড়ঘরে অজ্ঞ দাইয়ের হাতে জীবন সঁপে দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই 
বিষয়টি তিনি তার ধাত্রীশিক্ষা বইটিতেও বলেছেন এইভাবে__২০ . | 

মো। মেয়েরা লেখা পড়া শিখছে সত্যি কিন্তু ধাই শেখাবার বৈ কোথায়? বৈ নৈলেত আর 
তারা শেখাতে পারে না? আর বৈ থাকলেই বা কেমন করে শেখাবে? ধাইরে লেখা পড়া না 
জান্ল্যে ত আর হবে না। 

বি। তা ধাইরে লেখা পড়া না জান্ল্যেও হতে পারে। 

মো। কেমন করে? 

বি। মেয়েরা যারা লেখা পড়া জানে, তারা বৈ দেখে বলে দিলেই ধাইতে শিখতে পারে। 
তাদের ব্যবসা এ কিনা? আর অমন একখানা বৈ পেলে আমরাই যে নিজে নিজে ধাই হতে 
পারি। কিন্তু সে রকম বৈ এখন পাওয়া যায় কোথায়। 

মো। খুঁজল্যে বোধ হয় মেলে। আজ কাল এত বৈ হয়েছে আর এমন দরকারী বৈ এত দিনে 
কেউ তয়ের করে নি? 


উনিশ শতকে প্রসূতি চিকিৎসা ও ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় /৬১ 


দরকারী বই হয়তো আরো ছিল। কিন্তু তার প্রণালী ছিল ভিন্ন। তাই আজ এতো বছর পরেও 
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বইটির প্রসঙ্গ বার বার ফিরে আসে। 

যদুনাথ জানতেন আমাদের দেশে তথাকথিত ডোম, হাড়ি, মুচি, ক্যাওড়া ্ভৃতি নীচুজাতির 
মেয়েরা দাইয়ের কাজ করে। তিনি তার বইতেও ডোমের ঘরের মেয়েকেই ধাত্রী হিসাবে 
রূপায়িত করেছেন। তবে এই ধাত্রী সর্বগুণসম্পন্নী-__২১ 

মো। কোন ধাই? দিদি 

বি। কেন, লক্ষ্মী? 

মো। লক্ষ্মী কি ভাল জানে শোনে? 

বি। বলিস্‌ কি? লক্ষ্মীর মত ধাই কি আমাদের দেশে আর আছে? লক্ষ্মী আমাদের এখানে 
আছে বলেই রক্ষে। নৈলে ভেবে মর্ত্যে হত। 

মো! কেন্‌, ভাবনা কিসের? 

বি। ভাব্না কিসের তা তুই এখন কি জানবি। যখন ঠেকৃবি তখন জান্ত্যে পার্বি। 

মো। লক্ষ্মীর পেটে কি এত গুণ আছে? 

বি। তা কি তুই এত দিন জাস্তিস্‌ নে? ও যে আগে ডাক্তার সাহেবের আয়া ছিল। তার ছেলে 
পিলে মানুষ কত্যো। ডাক্তার সাহেব এসব বিষয়ে বড় পণ্ডিত ছিল। সেই লক্ষ্মীকে অনেক যত্ন 
করে এসব শিখিয়েছে। কত দেশ দেশাস্তরে থেকে বড় মানুষেরা লক্ষ্মীকে টাকা দিয়ে নিয়ে যায়। 
তার কেমন হাত যশ যে, যাবা মাত্র ওর পোওয়াতি খালাস হয়। 

মো। বল কি, লক্ষ্মী এমন? সে না আমাদের স্বজেতের মেয়ে? 

বি। স্বজেতের মেয়ে নয় বটে, কিন্তু সে ব্যাভারে বামন কায়েতকে হাঁরায়। সে ডোমের 
মেয়ে। জেতে নীচ হলে হয় কি? গুণ ত আর নীচ নয়। তার গুণ আছে বলেই না লোকে এত 
আদর করে। নৈলে আরো ত ডোমের মেয়ে আছে? 

দাইয়ের অজ্ঞতা ছাড়াও আঁতুড়ঘরের দোষেও এই সময় প্রসূতি ও শিশু অকারণে প্রাণ দিত। 
সে বিষয়েরও উপস্থাপনা করেছেন যদুনাথ একেবারে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আতুড়ঘর নির্মাণ পদ্ধতির 
নিয়মের মাধ্যমে-_২২ 

বি। আচ্ছা কেমন জায়গায় আঁতুড় ঘর বাঁধ্‌ব্যো? 

ল। জায়গাটী খুব ভাল হওয়া চাই! 

বি। ভাল কি রকম? 

ল। জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, আর নিকটে কোন খানে দুর্গন্ধ থাকৃব্যে না। আর তার 
চারিদিক বেশ খোলা থাকৃব্যে। আঁতুড় ঘরের মেঝে খুব শুরু হওয়া চাই। স্যাৎসেতে হওয়া বড় 
দৌষ। সৃতিকা ঘর খানি প্রশস্ত হওয়া ভারি আবশ্যক। মেজেটা লম্বে দশ বার হাত, আর আড়ে 
পাঁচ ছ হাত হলেই ভাল হয়। ঘরের পোতা দু'হাত আড়াই হাত উঁচু না কল্যে, মেঝে শুরু হবে 
না। এছাড়া দিন থাক্ত্যে ঘর তয়ের করে রাখলে, মেঝেটী শুরু খট্খটে হয়ে থাকব্যে। শীতকালে 
আর বর্ষাকালে পূর্ব্বদ্ধারি। আর গ্রীষ্মকালে দক্ষিণদ্বারি সৃতিকা ঘর ভাল। ঘরের উত্তর দক্ষিণে 
দুটি রুজু রুজু জানালা থাকা চাই। তা ঝাপের বেড়াই হোক্‌ আর মটী বা ইটের দেওয়ালই হোক। 

এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসারে সচেষ্ট হলেও আযুর্বেদের প্রতি তিনি ছিলেন 
যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। আতুড়ঘর নির্মাণ বিষয়ে উপরোক্ত নির্দেশ থেকে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট 


৬২/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


হয়ে যায়। চরক সংহিতায় সুতিকাগৃহ নির্মাণ বিষয়ে যে রীতি অনুসরণের নির্দেশ রয়েছে তার 
সঙ্গে যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।২৩ অর্থাৎ তিনি আযু্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা 
বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। 

আমরা ইতিপূর্বেই ডাক্তার জেমস্‌ ওয়াইজের উল্লেখ করেছি যিনি আঁতুড়ঘর কেন্দ্রিক 
সনাতন রীতিনীতির জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রসারে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। 
অন্যদিকে ১৮৯৭ সালে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের আ্যাসিস্টান্ট প্রফেসর ডাক্তার কামাব্যাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্ত্রী শিক্ষা” বইটিতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর বিষয়টিকে ঈশ্বরের 
ইচ্ছাবিরুদ্ধ একটি কাজ হিসাবে ঘোষণা করেন যা তাদের শারীরিক দিক থেকে প্রভৃত ক্ষতি 
করে।২৪ তিনি মেয়েদের অত্যন্ত নাটক-নভেল পড়া, প্রায়ই অপেরা দেখতে যাওয়া, অলসতা 
প্রভৃতিকে হিস্টিরিয়া রোগের কারণ বলেছেন।২৫ “ভিক্টোরিয় ধারণা’ ছারা প্রভাবিত কামাখ্যাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এদেশের মেয়েদের অবাস্তবভাবে প্রাচীন ভারতীয় রীতিনীতির প্রতি ফিরতে 
তিনি যেমন বলেননি তেমনি জেমস ওয়াইজের মতো বঙ্গদেশে পশ্চিমি বিজ্ঞান প্রসারের বিষয়ে 
হতাশাগ্রস্তও ছিলেন না যদুনাথ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেরা 
বিষয়গুলোর মধ্যে যদি একটা যোগসূত্র রচনা করা যায় তাহলে সেটাই হবে তীর স্বদেশের ' 
মেয়েদের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা! মেয়েদের নাটক নভেল পড়ার জ্ঞানটাকে তিনি চেয়েছিলেন 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাতে তারা প্রয়োগ করতে পারে। তার উদ্দেশ্য ছিল 'ধাত্রীশিক্ষা” যেন প্রতিটি 
বাঙালির অন্দরমহলে পৌঁছে যায়। তার প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছিল তা আর নতুন করে বলার 
অপেক্ষা রাখে না। 

ধাত্রীবিদ্যা যদি কোনো জাতির সভ্যতার পরিমাপের নির্দেশক হয় তাহলে বহু শতাব্দী পূর্বে 
প্রাচীন ভারতে তা চরম শিখরে আরোহণ করেছিল।২৬ যদুনাথ এই বিষয়টি সম্বন্ধে যে ওয়াকিবহাল 
ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার লেখা থেকেই__২৭ 

ল। ডাক্তার সাহেবের মুখে শুনেছি পৃথিবীর মধ্যে হিদুরাই সব চেয়ে ভাল জাত। তবে 
তোমাদের আঁতুড় ঘরের এমন দুর্দশা কেন হ'ল। 

বি। তা ত বলতে পারিনে ভাই। যে হাবাতে এ নিয়ম করে গিয়েছে তার দেখা পাইত 
ড্যাকরাকে ভাল করে শিখিয়ে দিই। 

ল। হিঁদুদের সব নিয়মই ভাল। তবে পোওয়াতি আর পোওয়াতির বাছাদের ভাগ্যে কেন 
অব্যবস্থা হ'ল, তা বলত্যে পারিনে। বোধ হয়, নিশ্চয়ই এর ভাল ব্যবস্থা ছিল। কোন দৈব 
ঘটনায় এরকম হয়েছে। নৈলে তোমরাই বা আজ বাড়ির বার হতে পার না কেন? সে কালে 
ত হিদুর মেয়েরা পুরুষদের মত যেখানে সেখানে যেতে পাত্যো? 

যদুনাথের সার্থকতা এইখানেই। যে যুগে প্রসূতি স্বাস্থ্য বিষয়ে মত ও পথ নির্ধারণে এত 
বিতর্ক চলছে সেই সময়ে তিনি প্রাচ্য ধারণা ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে 
নিজস্ব একটি পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয় একজন আদর্শ চিকিৎসক রূপে তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন যে সংসার পরিচালনার জন্য মেয়েদের যে শ্রমের প্রয়োজন তার জন্য 
তাদের অবশ্যই স্বাস্থ্য বিধান মেনে চলা উচিত তার “মেয়েদের নীতিশিক্ষা’ বইটিতে তাই তিনি 
্ত্রীজাতির সামগ্রিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এ পর্যস্ত তার কোনো সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়নি। গবেষণা 
প্রসঙ্গে তার নাম এবং তাঁর বইয়ের নাম টীকা বা তথ্যসূত্র ব্যবহৃত হলেও, তাকে নিয়ে কোনো 


উনিশ শতকে প্রসূতি চিকিৎসা ও ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় /৬৩ 


পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হ্যনি। ভবিষ্যতের গবেষকরা যদি প্রকৃত উৎসাহী হন যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বৈচিত্র্যময় জীবন ও কর্ম নিয়ে তাহলে বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চায় অনেক তথ্য সংযোজিত 
হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 


তথ্যসূত্র 

১. প্রদীপ বসু, সামধিকী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ৫২। 

২. জেরাম্ডিন ফর্বস, “ম্যানেজিং মিডওয়াইফারি ইন ইভিযা, প্রবন্ধটি কনসিসটিং কলোনিয়াল হেজিমনি : 
স্টেট এ্যার্ড সোসাইটি ইন আফ্রিকা এযান্ড ইন্জিযা গ্রন্থে প্রকাশিত। সম্পাদনা ডগমার এঙ্গেলস ও 
সুলা মার্কস, লন্ডন, ১৯৯৪, পৃ ১৫২-১৭২। 

৩. সিট 

সারা হোজেস, ওরিয়েন্ট লংম্যান, নিউদিল্লি, ২০০৬ পৃ ১৪০। 

৪. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক প্রথম ভাগ, কলকাতা, ১৩১১, পৃ ৪৫৭-৪৬৪। 

৫. সুপ্রিয়া গুহ, প্রাগুক্ত। 

৬. যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, রানার নাভানা 
১৮৮৭। 

৭. তদেব। 

৮. তদেব। 

৯. তদেব। 

১০. সুপ্রিয়া গুহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪১। 

১১. চিত্রা দেব, মহিলা ডাক্তার : ভিনগ্রহের বাসিন্দা, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ ৩২। 

১২. জেরাম্ডিন ফর্বস, প্রাগুক্ত। 

১৩. জেরান্ডিন ফর্বস, কলোনিয়াল ইমপেরাটিভস্‌ আযান্ড উইমেনস ইম্যানশিপেশন: ওয়েস্টার্ন মেডিক্যাল 
এডুকেশন ফর ইন্ডিয়ান উইমেন ইন নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় মডার্ন 
হিস্টোরিক্যাল স্টাডিস ভল্যুম-২, ২০০১, পৃ ৮৮-৮৯। 

১৪. জেরান্ডিন ফর্বস, ম্যানেজিং মিডওয়াইফারি ইন ইন্ডিয়া প্রোগুক্ত), পৃ ১৫৩। 

১৫. জেরাল্ডিন ফর্বস, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮। 

১৬. মার্গারেট বালফোর আ্যান্ড কথ ইয়ং, দ্যা ওয়ার্ক অফ মেডিক্যাল উইমেন ইন ইণ্ডিয়া, লন্ডন ও 
নিউইয়র্ক, ১৯২৯, পৃ ১৬৪। 

১৭. জেরান্ডিন ফর্বস, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৮। 

১৮, তদেব। 

১৯. যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাণুক্ত। (মুখবন্ধ অংশটি দেখুন) 

২০. তদেব, পূ ২০। 

২১. তদেব, পৃ ১৯। 

২২. তদেব, পৃ ২২। 

২৩. চরক সংহিতা, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রন্দ্র নাগ (সম্পা), নবপত্র, কলকাতা, ২০০৪, পৃ ২৮৮। 

২৪. কামাথ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ত্রী শিক্ষা, ঢাকা, ১৮৯৭ । 

২৫. তদেব। 

২৬, বঙ্গলঙ্ষ্টী, সম্পাদকীয, কলকাতা, ১৯২৮। 

২৭. যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮। 
পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই যে চরক সংহিতায় ‘জাতিসূত্রীয় শরীরাধ্যায়” অংশটি পাঠ 
করলে প্রাচীন ভারতে প্রসূতি স্বাস্থ্য বিষয়ে কী কী নির্দেশ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে তা 
বিস্তৃতভাবে জানা যাবে। 


স্র্ণকুমারী দেবীর বিজ্ঞানচিন্তা 


শতাব্দী দাশ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশে নারীশিক্ষার প্রচলন খুব কমই ছিল। এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে প্রধানত ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে। 
্ত্ীশিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে অবশ্যই ছিল ব্রাহ্মাসমাজের প্রভাব । তবে প্রথম দিকে ব্রাহ্মসমাজের 
সদস্যরা মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে অন্তঃপুরে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী 
ছিলেন। এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য ছিল জোড়াসীকোর ঠাকুর পরিবার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 
অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন (যদিও কন্যা সৌদীমিনীকে তিনি বেথুন স্কুলে ভরতি 
করেছিলেন।) ভার অন্যান্য কন্যাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাময়ী ছিলেন তার চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী 
দেবী। তার জন্ম ২৮ আগস্ট ১৮৫৬ সালে। বাল্যে বাড়িতে শিক্ষালাভের পর ১৮৬৭ সালের 
১৭ নভেম্বর সুপণ্ডিত জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। এরপর স্বামী এবং বোশ্বাইয়ে 
দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে তার পড়াশোনা চলতে থাকে। শৈশবেই তিনি কবিতা, 
গল্প ইত্যাদি লিখতে শুরু করেন। বিবাহোত্তর জীবনে স্বামীর উৎসাহে তিনি সাহিত্যচর্চা করতে 
থাকেন। ক্রমে প্রবন্ধ রচনায় ভার উৎসাহ দেখা দেয় এবং তিনি এ সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য 
প্রাবন্ধিক হয়ে ওঠেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে 
লেখা তার প্রবন্ধগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে ভরা। এর মধ্যে আছে ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান 
বিষয়ক রচনা, ভ্রমণ কাহিনি, জীবনী প্রভৃতি। আজকের আলোচনা তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি 
নিয়েই। বিজ্ঞানের খুব জটিল বিষয়গুলিকে তিনি অতি সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। তার 
সমসাময়িক সময়ে বিজ্ঞান বলতে ইউরোপে আবিষ্কৃত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতি বা আবিষ্কারকেই বোঝানো হত। এ সমস্ত আবিষ্কারের কথা প্রধানত ইংরাজি ভাষাতেই 
প্রচারিত হত। এসব জটিল তত্ত্বকে বাংলা ভাষায় সাধারণের, বিশেষত মেয়েদের বোধগম্য করে 
লেখা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। কারণ তখন মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করলেও 
বিজ্ঞান সাধারণ মেয়েদের কাছে অধরাই ছিল। বিজ্ঞান পাঠের মানসিকতাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
তাদের ছিল না (কিছু ব্যতিক্রমী পরিবারের ব্যতিক্রমী মেয়েরা ছাড়া)। তাই সাধারণ মেয়েদের 
কাছে বিজ্ঞান রচনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। স্বর্ণকুমারী 
দেবীর রচনাগুলি পড়লে বোঝা যায় তিনি এ ব্যাপারে খুবই পারদর্শী ছিলেন। বিজ্ঞানের জটিল 
তত্বৃগুলিও তিনি বুঝেছিলেন খুব ভালভাবে, যদিও প্রথাগত ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা তিনি পাননি। 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে ভালভাবে লিখতে গেলে একদিকে যেমন বিজ্ঞান ভাল করে বোঝা 
দরকার, অন্যদিকে তেমনই বাংলাভাষাও ভাল করে আয়ত্ত করা দরকার! তার প্রবন্ধগুলি 


্্ণকমারী দেবীর বিজ্ঞানচি্তা /৬৫ 


পড়লে বোঝা যায় উভয় দিকেই তার ব্যুৎপত্তি ছিল। যদিও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ 
তার হয়নি, তবুও নিজের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টায় এবং স্বামী ও অগ্রজের উৎসাহে তিনি হয়ে 
উঠেছিলেন এ সময়কার উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক, এবং সম্ভবত বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-প্রবন্ধের 
প্রথম মহিলা লেখিকা। 

স্বর্ণকুমারী দেবীর বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল প্রধানত “ভারতী, পত্রিকায়, যে 
পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি অত্যন্ত দক্ষভাবে পালন করেছেন ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ 
খ্রিস্টাব্দ (১২৯১-১৩০২ বঙ্গাব্দ) এবং ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ (১৩১৫-১৩২১ বঙ্গাব্দ) 
পর্যন্ত, মোট ১৯ বছর। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে ভারতী’ পত্রিকায় তার ১৭টি 
বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি পরিভাষার ব্যবহারে, ভাষার প্রয়োগে ও 
পরিবেশনার গুণে সমসাময়িক বিজ্ঞান প্রবন্ধের থেকে ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র ধরনের। তার 
লেখা বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলি হল : 


৭) ছায়াপথ 
৮) তারকা রাশি 

সমাজ বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান সংক্রান্ত 
১) স্ত্ীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল 
২) নীলগিরি 
৩) নীলগিরির টোডা উপজাতি 


স্বর্ণকুমারী দেবীর বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে পদার্থবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা 
বিষয়ক রচনা । তার ভ্রমণ কাহিনির মধ্যে আছে উদ্ভিদের খুঁটিনাটি বিবরণ (নীলগিরি” ভারতী, 
পৌষ ১৩০২), নৃতত্ব ও সমাজবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য (নীলগিরির টোডা জাতি, ভারতী, মাঘ 
১৩০২), যা বিষয়বৈচিত্র্য ও সাহিত্যগুণে খুবই সমৃদ্ধ। তীর বাল্যের পরিবেশ এবং পরবর্তী 
জীবনের পরিবেশ পর্যালোচনা করলে মনে হয়, তার বিবাহোত্তর জীবনের পরিবেশ এবং সুপণ্ডিত 
স্বামীর সাহচর্যই তাকে বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী করে তুলেছিল। কারণ তার স্বামী জানকীনাথ 
- ঘোষালের সুহৃদ মহলে অনেকেই ছিলেন তখনকার দিনের প্রথিতযশা বিজ্ঞানসাধক। এঁদের 
মধ্যে অন্যতম হলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, যিনি “ভারতীয় বিজ্ঞান সভা'র প্রতিষ্ঠাতা! এর 
উল্লেখ আমরা পাই তীর সুযোগ্যা কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী ‘জীবনের ঝরাপাতা'য়, 
যেখানে সরলা দেবী জানিয়েছেন কীভাবে তিনি (সরলা দেবী) বিজ্ঞান সভায় বিজ্ঞানের ক্লাসে 
পাঠ নিতে যেতেন (যেখানে সরলা দেবীই ছিলেন একমাত্র মহিলা)। এছাড়া ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় (তখনকার দিনের বিখ্যাত ডাক্তার, বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যার বই লিখেছিলেন)-ও 


৬৬ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


জানকীনাথ ঘোষালের বন্ধু ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীদের কাশিয়াবাগানের (বর্তমানে উণ্টাডাঙা) 
বাড়িতে মাঝেমাঝেই তারা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় বসভেন। এই পারিবারিক আলোচনা 
সভায় নিশ্চয়ই বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনাও চলত। এছাড়া চিত্রা দেবের লেখা “ঠাকুরবাড়ির 
রান্নাবান্না বা শিল্পচর্চা নিয়ে সময় কাটাতেন, স্বর্ণকুমারী কিন্তু পড়াশোনাতেই মগ্ন থাকতেন। 
অর্থাৎ সমসাময়িক ধারার থেকে তিনি ছিলেন অনেকটাই আলাদা। 


‘পৃথিবীর পরিণাম’ (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, “পৃথিবীর বায়ুর ন্যায় 
সূক্ষ্ম বস্তু ভেদ করিয়া যাইতে হইলেও তাহাতে বাধা পাইয়া আলোকের তির্য্যগ্‌ গতি 
(Refraction) হয়। কিন্তু চন্দ্র হইতে আলোক আসিবার সময় তাহার তির্য্গ্‌ গতি হয় না। ইহা 
হইতেই জানিতে পারা যায় যে চন্দ্রে বায়ু নাই, আর যদিই বা থাকে, তাহা অত্যন্ত লঘু। অত্যন্ত 
লঘু বায়ুতে জীবজন্ত বাঁচিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে চন্দ্রে বায়ু নাই, জলও নাই। 
এ সকল গহ্‌র পূর্বে সমুদ্র ছিল, এখন শুকাইয়া এরূপ গহ্‌র হইয়াছে।” এই রচনাটি প্রকাশের 
সময়ে (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে) মানুষ চাদে যাওয়ার কথা কল্পনা করছে মাত্র। চাদের বুড়ি চরকা 
কাটে' ইত্যাদি বলেই ব্যাখ্যা করা হত। কিন্ত স্বর্ণকুমারী তার প্রবন্ধে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যকে 
সরলভাবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রানুগ শক্তি (Centripetal force), কেন্দ্রাতিগ শক্তি 
(Centrifugal force), শক্তিসংরক্ষণ (Conservation of Energy), প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতা 
(Uniformity of Natural Laws), বিজ্ঞানের এইসব তত্বকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। জোয়ার 
ভাটাকেও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এজন্য সুন্দর উপমা ব্যবহার করেছেন। খানিকটা 
অংশ উদ্ধৃত করলাম, “পৃথিবীর স্থলীয় ও জলীয় অংশের উপর চন্দ্রের আকর্ষণে'র বৈষম্যই 
(Differential attraction) এই জোয়ার-ভীটার প্রধান কারণ। সূর্য্য এতদূরে অবস্থিত যে 
তাহার জল ও স্থলের উপর প্রায় সমানই আকর্ষণ, তাহার বৈষম্য অতি কম; সেই জন্য সূর্যের 
সহিত জোয়ার-ভাটার গৌণ সম্পর্ক!” এ সময়কার অপর এক মনীষী ও শিক্ষাবিদ অক্ষয়কুমার 
দত্তের একটি লেখার সমালোচনা করে লিখেছেন, [“শরদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয় তৃতীয় ভাগ চারুপাঠের ১২৭ পৃষ্ঠায় “জোয়ার ভাটা” শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন, “চন্দ্র 
অবশ্যই পৃথিবীর স্থল জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্তু স্থল ভাগ কঠিন ও দৃঢ়, এ নিমিত্ত 
বিচলিত হয় না। জলভাগ অতিশয় তরল এ জন্য চন্দ্রের আকর্ষণে চলিত ও স্ফীত ।”....“অক্ষয়বাবু 
বলিয়াছেন যে চন্দ্রের আকর্ষণে জল “চলিত” হয়--ইহা ঠিক নহে।” আসল কথাটা এই ....চন্দ্র 
অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিত বলিয়া ৩৫০০ মাইলেই তাহার 
আকর্ষণের অনেক তারতম্য হয়।”] এখানে স্বর্ণকুমারী দেবী অক্ষয়কুমার দত্তের লেখার কিছুটা 
rectification করেছেন বলা যেতে পারে। বিষয় সম্পর্কে খুব সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে এটা 
অসম্ভব! 

“ভূগর্ভ নামক প্রবন্ধে তিনি বৈজ্ঞানিক হপৃকিন্স-এর ভূগর্ভ সম্বন্ধীয় তত্বকে খুব সহজ ভাষায় 
ব্যাখ্যা করেছেন। গাণিতিক ব্যাখ্যা ছাড়া এই ধরনের জটিল তত্ত্বকে সাধারণের জন্য ব্যাখ্যা করা 
নিঃসন্দেহে খুব সহজ নয়। এই প্রবন্ধে তিনি পরিভাষা সম্পর্কেও তার মতামত ব্যক্ত করেছেন, 
“সচরাচর বাঙ্গালা ভাষায় “আগ্নেয় গিরি’ এই নৃতন সৃষ্ট কথাটি $01০870*র প্রতিশব্দ বলিয়া 


স্বর্ণকুমারী দেবীর বিজ্ঞানচিন্তা /৬৭ 


গৃহীত হয়। কিন্তু সংস্কৃত শকুন্তলায় “জ্বালামুখী” শব্দ যখন এ অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়, তখন 
তাহার পরিবর্তে কোন নূতন কথা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই।” ভূগর্ভ সম্পর্কে তিনি চারজন 
ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের মতবাদকে প্রাঞ্জল ভাবায় প্রকাশ করেছেন। 

‘পৃথিবীর উৎপত্তি’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, “অতি পুরাতন কাল হইতে প্রায় সকল দেশের 
সকল জাতির মধ্যেই সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক কিম্বদন্তী পাওয়া যায়। দু'এক জাতির......মানস 
সম্ভূত কন্যা।” অর্থাৎ পৃথিবীর উৎপত্তি নিয়ে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা (ঈশ্বরই পৃথিবীর 
অষ্টা, ইত্যাদি।) বা কিংবদন্তি যে সত্য নয় সেকথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। তার সমসাময়িক 
যুগের মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার পেছনে এই বক্তব্য খুবই জোরালো। তিনি 
বৈজ্ঞানিক তত্ব ও তথ্যানুসন্ধানকে কল্সনা বা প্রচলিত ধারণার ওপরে স্থান দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে 
তিনি জার্মান দার্শনিক কান্ট ও অপর বৈজ্ঞানিক স্যর উইলিয়ম হারসেল-এর তত্ব ব্যাখ্যা 
করেছেন। বিজ্ঞানী লা প্লাসের গবেষণা নিয়ে তিনি লিখেছেন, “কাণ্টের ন্যায় লা প্লাস কল্পনা 
করেন না যে, সর্বাগ্রে আকাশমণ্ডল বিশৃঙ্খল বাস্পময় পদার্থ সমষ্টিতে ব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে তাহা 
হইতে সৌরজগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে... সৌরজগতের সূর্য্ই আদিম জ্যোতিষ্ক!” “বিজ্ঞান 
শাস্ত্রের একটি মূল সত্য এই যে, আপনা হইতে নুতন শক্তি উৎপন্ন হয় না __ শক্তি রূপান্তরিত 
হয় মাত্র।” কীভাবে পৃথিবী একটি বাম্পময় গোলক থেকে ধীরে ধীরে শীতলতা প্রাপ্ত হল এবং 
কীভাবে জলের সৃষ্টি হল তা তিনি খুব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। হ্বর্ণকুমারী দেবী তার এই 
প্রবন্ধে পৃথিবীর উৎপত্তি (0781. ০f earth)-র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এমন একটা সময়ে 
যখন 'ঈশ্বরই পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন” জাতীয় ধারণার প্রচলন ছিল (এখনও অনেকেই তা বিশ্বাস 
করেন)। তার সমসাময়িক মেয়েদের মনকে বৈজ্ঞানিক সতোর মুখোমুখি দাঁড় করানোই (কোনো 
ভ্রান্ত ধারণা আঁকড়ে না থেকে) ছিল তার উদ্দেশ্য। তার এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০২ 
শকাব্দে তত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৌষ সংখ্যায়। যদিও পত্রিকাটি ব্রাহ্মাসমাজের (যাঁদের মত ছিল 
পরমেশ্বরই সর্বশক্তিমান) মুখপত্র ছিল, তবুও তার প্রবন্ধে কাল্পনিক অষ্টার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক 
তত্ভিত্তিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বৈশাখ, ১৮০৩ শকাব্দ তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত 
তার সৌর-পরিবার প্রবন্ধেও খুব সুন্দরভাবে তিনি সৌরজগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন, “যে সকল জ্যোতিষ্ক অন্য নক্ষত্রের সম্পর্কে 
আপনার অবস্থা পরিবর্তন করে তাহারা গ্রহ!” 

“গ্রহণের চারিদিকে আবার যাহারা ঘোরে তাহারাই উপগ্রহ।” এখানে তিনি বলেছেন, 
“প্রাচীন ভারতবর্ধীয় পশ্ডিতদিগের মতে সূর্য্যকে লইয়া নয়টি গ্রহ। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, 
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহ ও কেতু” 

“কিন্তু রাছ কেতু প্রকৃতপক্ষে কোন জ্যোতিষ্কই নহে এবং চন্দ্র সূর্য্যও গ্রহ নামে বাচ্য হইতে 
পারে না--সূর্য্য একটি স্থির নক্ষত্র, চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। চন্দ্র ও পৃথিবীর যে কক্ষের 
কল্পিত দুই স্থান পরস্পরকে পরস্পর এক এক বার ছুঁইয়া যায় অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য যেরূপ স্থলে 
আসিলে গ্রহণ হয়, সেই দুই স্থানকে প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাছু কেতু নাম দিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে 
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, মঙ্গল, ইয়ুরেনস্‌, নেপচুন, এই আটটি সূর্যের গ্রহ!” অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান 
সম্পর্কে তার ধারণা ছিল খুব স্পষ্ট। তার লেখা থেকেই বোঝা যায় বর্তমান কালে জ্যোতিষশাস্ত্রের 
যা ভিত্তি [বা ভ্রান্ত ধারণা] অর্থাৎ রাহ, কেতু ইত্যাদি, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। প্রকৃতপক্ষেই 
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তিনি ছিলেন বিজ্ঞান-মনস্ক। আমাদের সমাজে, বিশেষত নারীসমাজে এই ধরনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা 
প্রচারের খুব প্রয়োজন, তাহলে তথাকথিত (বা স্বঘোষিত) ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারা যেভাবে দিনের পর 
দিন অপবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে (বিশেষত মহিলাদের) শোষণ 
করে চলেছেন তাদের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, তার থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। 

ফিরে আসি স্বর্ণকুমারী দেবীর বক্তব্য প্রসঙ্গে। প্রবন্ধে পরবর্তী অংশে তিনি ইউরেনাস ও 
নেপচুনের আবিষ্কার, নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শেষ অংশে তিনি বিজ্ঞানী 
নিউটন আবিষ্কৃত মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি এবং নিউটনীয় সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। একেবারে শেষে 
তিনি হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে আলোচনা করেছেন। 

তার অন্য একটি প্রবন্ধ “সূর্য্য প্রকাশিত হয় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে (১৮৮৮ খ্রি) ভারতী ও বালক 
পত্রিকায় যথাক্রমে আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (তত্ত্ববোধিনী পরিকা-তেও রচনাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল আশ্বিন ১২৯৫, পৃ ৩২৫-৩৪; এবং অগ্রহায়ণ ১২৯৫, পৃ ৪৬৫-৭১, সংখ্যায়)। এই 
প্রবন্ধে তিনি পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, সূর্যের আয়তন, ভার প্রভৃতি সম্পর্কে সহজ ভাষায় 
লিখেছেন। দৌরকলঙ্ক, উপচ্ছায়া, ছায়া ইত্যাদিরও পুঙ্থানুপুত্খ বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 
5pectroscope-এর আবিষ্কারের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় তিনি 
তার জ্ঞানচর্চার নিয়মিত আধুনিকীকরণ (00810) করতেন। 

প্উপক্রমণিকা ঃ বিজ্ঞানশিক্ষা” (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৯) প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাস 
সম্পর্কে বলেছেন, “মনুষ্যের এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইতেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। বস্তুদিগের প্রাকৃতিক 
তত্ব নির্বাচন করাই বিজ্ঞানের কার্ধ্য।” তীর মতে, “পৌরাণিক উপাখ্যানে রূপক রূপে অনেক 
বৈজ্ঞানিক সত্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে। .... পৌরাণিক আখ্যান বিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদ করিলে, 
কথা লিখেছেন, “যুদ্ধ যুগের নেতা কোপার্নিকস, কেপলার, গেলিলিও। ইহারা গুরুবাক্য অনুযায়ী 
যাইতেন না, ইহারা অগ্নে ঘটনা দেখিয়া তাহার অনুযায়ী কারণ নির্দেশ করিতে যত্নশীল হইতেন, 
এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহার উপর আপন আপন মতকে নির্মাণ করিতেন।” অর্থাৎ 
বর্তমান কালে বা তার সমসাময়িক কালেও বিজ্ঞানশিক্ষাকে যুক্তিবাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা রারই 
পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারই বিজ্ঞান শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এই ছিল তার মত। কুসংস্কার দূর করতেও যে বিজ্ঞান অপরিহার্য তাও 
তিনি লিখেছেন, “বিজ্ঞান চর্চার দ্বারাই মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হয়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে 
চিন্তা করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দৃঢ়তা লাভ করে, কল্পনাসম্ভূত সিদ্ধান্ত হইতে আমরা মুক্তি লাভ করি। 
এক কথায়, বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে চিন্তা করিলে যাহাকে আমরা কুসংস্কার বলি তাহার 
অপনয়ন হয়।” আরও লিখেছিলেন “যদি জাতীয় উন্নতি করিতে হয়, যদি ব্যবহারগত সুখের 
বৃদ্ধি করিতে হয়, তো বিজ্ঞানকেই অবলম্বন করিতে হইবে।” অর্থাৎ এখানে তিনি বিজ্ঞানের 
ব্যবহারিক প্রয়োগ, জনকল্যাণে বিজ্ঞানের সুফলকে ব্যবহারের কথা বলেছেন। দেশের প্রকৃত 
উন্নতির জন্য যে বিজ্ঞানের প্রসার দরকার সে কথাও তিনি বলেছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণে বিজ্ঞানের 
প্রকৃত ব্যবহারের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, “দারিদ্রতাই আমাদের উন্নতির পথে প্রধান কণ্টক, 
বিজ্ঞানের ক্ষমতাবলেই একমাত্র সে দারিদ্র্য মোচন হইতে পারে। আমরা হাতেকলমে বিজ্ঞানশিক্ষা 
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করিলে মন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতির উন্নতির দ্বারা দেশের আর এক নৃতন রূপ দেখিতে পাইব।” 

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রবন্ধগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি জ্যোতির্বিদ্যা বা মহাকাশ সংক্রান্ত। মনে 
হয় মহাকাশ সম্পর্কে তার অসীম আগ্রহ ছিল। তিনি এ বিষয়ে তৎকালীন ইউরোপের বিভিন্ন 
গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে গভীর পড়াশোনা করতেন এবং সহজ বাংলা ভাষায় সকলের 
সামনে সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। সেহেতু তার সম্পাদিত “ভারতী, পত্রিকার পাঠিকা 
প্রধানত মেয়েরাই ছিলেন, তাই বলা যায় তিনি নিজে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে মেয়েদের বিজ্ঞান 
সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। 

উনিশ শতকের শেষের দিকে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন 'স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল’ শীর্ষক 
. (ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪)। এই প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন সাধারণ বঙ্গসমাজে স্ত্রীশিক্ষার 
বাস্তব অবস্থাটি তুলে ধরেছিলেন। তখনকার মেয়েদের শিক্ষা প্রণালীতে কী কী ঘাটতি ছিল তা 
নিয়েও তিনি স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেছেন, “শিক্ষা পুস্তকের তালিকায় দেখা যাইতেছে__অষ্টম 
ক্লাশ হইতেই ইংরাজি আরম্ত-_আর চতুর্থ ক্লাশের মত উচ্চক্লাশেও উচ্চ বাঙ্গলা শিক্ষার অভাব। 
এমন কি এক্লাশে বাঙ্গলাতে সহজ বিজ্ঞান পুত্তকও একখানা পড়া হয় না। 

এরূপ শিক্ষায় লাভ কতটুকু? ...ধাহাদের চতুর্থ ক্লাশ পর্য্যস্তও উঠিবার অবসর মেলা ভার, 
সহিত যাহাদের একরাপ বিদায় লইতে হয়, ইংরাজি দু চারখানা বই পড়িয়া তাহাদের কি লাভ?” 
তিনি চেয়েছিলেন মেয়েদের শিক্ষার মাধ্যম হোক বাংলাভাষা, কারণ তখন বেশিরভাগ মেয়েই 
(মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের) চতুর্থ বা ষষ্ঠ ক্লাশ (এখনকার সপ্তম শ্রেণী বা পঞ্চম শ্রেণী) পড়ার পর 
বিবাহের কারণে পড়াশোনায় ইতি টানতে বাধ্য হত। সুতরাং তার আগেই ইংরেজি ভাষার 
মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করা তাদের কাছে একরকম দুঃসাধ্য ছিল এবং তাদের ভবিষ্যৎ 
জীবনে এ শিক্ষা কোনোভাবেই রেখাপাত করত না। স্বর্ণকুমারীর মতে এ সময়ের মধ্যে যদি কিছু 
পরিমাণে ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক জ্ঞান বাংলাভাষায় মেয়েদের দেওয়া যেত 
তাহলে তা তাদের পক্ষে উপযোগী হত। ভবিষ্যতেও তারা বাড়িতে নিজেদের উৎসাহে বাংলাভাষার 
বইপত্র থেকে তাদের জ্ঞানকে বাড়িয়ে নিতে পারত। যেটা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে করা খুবই 
অসুবিধা বা একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। কিছু কিছু আধুনিক বা উদারপস্থী বাড়ির মেয়েরা অবশ্য 
এর মধ্যে পড়েন না, কারণ তারা স্কুলের পড়া সম্পূর্ণ করতে পারতেন এবং কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায়ও যেতেন। তবে তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তার উক্তি, “বাঙ্গালীগণ বাঙ্গলাতেই 
বিজ্ঞান-দর্শন আলোচনা করিতে যত চাহিবেন__ততই ইহার অভাব দূর হইবে, আমাদের জাতীয় 
ভাষা ততই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।....একটা ভাষা যদি ভাল করিয়া শেখা যায়__-অন্য ভাষা শিক্ষাও 
পরে সহজ হইয়া আইসে। বাঙ্গলা আমাদের দেশের ভাষা, ইহাই আমাদের সর্বাগ্রে ভাল করিয়া 
শেখা উচিত। বাঙ্গলাটা ভাল করিয়া শিখিবার পর -_ যদি কেহ ইংরেজি শিখিতে ইচ্ছা করেন 
তাহাও তখন তাহার পক্ষে সহজ হইয়া আসিবে। এখনকার মত সমস্তই খিচুড়ি হইবে না।” 
বর্তমানযুগে অভিভাবকদের মধ্যে ইংরেজি মাধ্যমের (বিদ্যালয় স্তরে) প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহ 
দেখে মনে হয় স্বর্ণকুমারীর উক্তি আজও সমভাবে প্রযোজ্য । ভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 
(বৈশাখ, ১২৯১) একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, এ পত্রিকার সম্পাদিকা 
হিসেবে। এ সম্পীদকীয়তে 'ভারতী'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি অন্যান্য কথার সঙ্গে 
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এটাও লেখেন, “তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি।” এ 
থেকেও তার বিজ্ঞানচিন্তা প্রকাশ পায়। 

নীলগিরি, প্রবন্ধে তিনি উতকামপ্ড বা উটিতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা 
খুবই সুন্দর। নীলগিরির প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এ অঞ্চলের বিভিন্ন গাছের 
বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনায় সাহিত্যগুণ যতটা আছে, ততটাই আছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। 
ইউক্যালিপটাসের নামই নীলনির্যাস এবং এঁ গাছটিরই বর্ণনা দিয়েছেন। দেশীয় লোকের সর্দি 
হলে এঁ গাছের পাতা জলে সিদ্ধ করে স্নান করে, একথাও লিখেছেন। আরও অন্যান্য বিভিন্ন 
গাছের কথা লিখেছেন। সেসব বর্ণনা পড়লে মনে হয় উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রতি তার অসীম আগ্রহ 
ছিল। প্রতিটি গাছ তিনি খুঁটিয়ে দেখতেন এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতেন। 
তবে প্রাকৃতিক শোভা ও বৈচিত্র্য বর্ণনা করার সময়ে তিনি অনেক সময়েই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব 
স্বীকার করেছেন, যা মনে হয় ব্রাহ্ম পরিবারে তার জন্ম ও বড় হয়ে ওঠার প্রভাবে। তার 
সমসাময়িক বঙ্গসমাজ ছিল নবজাগরণের যুগে। তখন যেমন একদিকে সমাজের কু-প্রথাগুলি 
মনীষীদের চেষ্টায় দূরীভূত হতে শুরু করেছে, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে 
মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও আধুনিক মনস্কতা বাড়তে শুরু করেছে। ঘটতে শুরু করেছে 
স্তরীশিক্ষার প্রসার। মেয়েরাও খুব কম সংখ্যায় হলেও আসতে শুরু করেছেন কর্মজগতে। এমন 
একটা যুগসন্ধিক্ষণে ত্বর্ণকুমারী দেবী রচিত বিজ্ঞান-প্রবন্ধগুলি অবশ্যই বিশেষত্বের দাবী রাখে। 
তবে তিনি একটা বিষয়ে আক্ষেপ করেছেন, উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভানেত্রীর 
অভিভাষণে-_ “নুতন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের পুরাতন সভ্যতার অনেক ভাল 
জিনিসও আবর্জনার মধ্যে পড়িয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে।” একই সঙ্গে তিনি আশাবাদী, 
“তাহাতে নিরাশ হইবার কিছু নাই। যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল, তাহা চিরস্থারী_ স্থান কালভেদে 
তাহার রূপান্তর ঘটে মাত্র। সেদিন আসিবেই আসিবে, যখন নব সভ্যতার প্রচ্ছদপটের উপর 
পুরাতন সভ্যতার মণিরত্বগুলি উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। এখন যাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ 
হইতেছে, একদিন তাহা সত্য মহিমায় প্রতিভাত হইবেই__ যতদিন তাহা না হয়, আমরা যদি 
বা স্বরাজ লাভ করিতে তথাপি স্বাধীন হইতে পারিব না।” (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অভিভাষণ) 

আজ প্রায় এক শতাব্দী পরে দাঁড়িয়েও মনে হয় তার কথাগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। মেয়েরা 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আজ যথেষ্ট কৃতবিদ্য। তারা পুরুষদের পাশাপাশি অধিষ্ঠিত হচ্ছেন 
বিভিন্ন উচ্চপদে, উচ্চতর বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য বিদেশে যাচ্ছেন, এমনকি মহাকাশেও পৌছেছেন 
ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়েরা । তবুও আজও আমাদের সমাজের বৃহত্তর অংশ (বিশেষত মহিলারা) 
ডুবে আছেন বিভিন্ন কুসংস্কারে। অলৌকিকত্বে বিশ্বাস, জ্যোতিষে আস্থা, বিভিন্ন ধর্মব্যবসায়ীদের 
কার্যকলাপ ইত্যাদির প্রসারে সত্যিই কি বিজ্ঞানে এগোতে পারছি? গড়ে তুলতে পারছি কি 
বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ? যেহেতু সমাজ ও ভবিষ্যৎ গঠনে মেয়েদের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ 
তাই এই প্রশ্নগুলির উত্তর তাদেরই খুঁজতে হবে। তবেই আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে 
পারব। না হলে বিজ্ঞান রয়ে যাবে বই-এর পাতায়, আর গবেষণাগারের চার দেয়ালের মধ্যে। 
জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকবে শুধু উচ্চবিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে। কিন্তু গড়ে উঠবে না 
প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ! 

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এবং বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও আলোচনার চেষ্টা স্বর্ণকুমারী দেবী 


স্ব্ণকুমারী দেবীর বিজ্ঞানচিন্তা /৭১ 


শুরু করেছিলেন মহিলাদের প্রতিনিধি হিসেবে। বর্তমানে বিজ্ঞানের ছাত্রী-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী ও 
বিজ্ঞানকর্মীরা যদি তার যথার্থ অনুগামিনী হতে পারেন, তবেই স্বর্ণকুমারী দেবীর আশা পূর্ণ হবে। 
নাহলে বিজ্ঞানপাঠ রয়ে যাবে শুধু জীবিকা অর্জনের প্রস্তুতি হিসেবে। তার প্রকৃত ব্যবহার 
কখনওই হবে না। 


তথ্যসূত্র : 

১. স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ : সংকলন ও সম্পাদনা অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য 
(১৯৯৮)। বিকল্প প্রকাশনী! 

২ ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল : চিত্রা দেব (২০০৬)। আনন্দ পাবলিশার্স 

৩ জীবনের ঝরাপাতা : সরলা দেবী চৌধুরাণী। 

৪ সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ, পৃ ১-৩২। 

৫) স্বর্ণকুমারী দেবী : সুদক্ষিণা ঘোষ, সাহিত্য অকাদেমী, ২০০৫। 

৬) স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য : পশুপতি শাসমল, বিশ্বভারতী, ১৩৭৮। 


অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র অপ্রকাশিত চিঠি ও 
প্রথম প্রকাশিত কবিতা | 
আবুল আহসান চৌধুরী 


অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা 
ব্যক্তিত্ব । মূলত ‘কল্লোলে’র কালে*র লেখক হিসেবেই তাঁর সিদ্ধি ও পরিচিতি। কবি, কথাশিল্পী, 
জীবনীকার, অনুবাদক, নাট্যকার, শিশুসাহিত্যিক__নানা পরিচয়ে তিনি চিহ্নিত। কবিতা দিয়েই 
তার সাহিত্যজীবনের শুরু। অবশ্য পরে গল্পকার ও ওঁপন্যাসিক হিসেবেই মূলত প্রতিষ্ঠা লাভ 
হয় তার। অস্ত্যজ শ্রেণী ও নিম্নবর্গের মানুষের জীবন নিয়ে লেখা “বেদে” উপন্যাসে তিনি চমক 
আনেন-বিস্তৃত হয় উপন্যাসের কাহিনীর পরিধি । আরো পরে নাটকীয় আবেগ আরোপ করে 
স্বাদু গদ্যে দেশখ্যাত কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব-মহাজন-মহাপুরুষের জীবনী-রচনায় তিনি এক স্বতন্ত্র 
ধারার প্রবর্তক হিসেবে সম্মানিত হন। | 
কবিতাই ছিলো অচিস্ত্যকুমারের সাহিত্যজীবনের প্রথম প্রেম, সেই ধারা গদ্যচর্চার চাপে শ্নথ- 
মন্থর হয়ে এলেও তা একেবারে শুকিয়ে যায়নি। তার আটটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল, 
প্রকাশ পেয়েছিল কবিতাসমগ্রও (১৩৮১)। তার প্রথম কবিতার বই “অমাবস্যা*র প্রকাশকাল 
১৩৩৬, আর শেষ কাব্যগ্রন্থ “শেষ স্বাক্ষর রথযাত্রা” প্রকাশ পেয়েছিল ১৩৮৩-তে। ‘কল্লোল যুগ’ 
বইয়ের স্মৃতিচারণায় জানা যায়, যখন তিনি আই.এ. ক্লাসের ছাত্র তখন “এস্তার কবিতা’ লিখতেন 
(সপ্তম প্রকাশ: কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯৫; পৃ ১)। প্রবাসী”, ‘ভারতবর্ষ’, “বঙ্গবাণী” ‘ভারতী’, 
'সবুজপত্র”, ‘উত্তরা’, “বিচিত্রা”, প্রগতি', ‘কল্লোল’, 'ধৃপছায়া” ‘উপাসনা’, “আত্মশক্তি”, “দেশ”, 
কবিতা, নিয়মিত প্রকাশিত হতো। 
২. 


‘মোসলেম ভারত’ (বৈশাখ ১৩২৭) ছিলো সেকালের একটি রুচিশীল বিশিষ্ট সাহিত্য-মাসিক। 
শাস্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)-এর নাম এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে 
মুদ্রিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে তার পুত্র বিশিষ্ট প্রকাশক এবং ‘নওরোজ’ ও “শিশু-মহল' পত্রিকার 
সম্পাদক ও নজরুল-বন্ধু মোহাম্মদ আফজাল-উল হক (১৮৯১-১৯৭০)-ই ছিলেন মূলত 
“মোসলেম ভারত পত্রিকার মূল পরিকল্পক ও পরিচালক। “মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি- 
উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলেটীকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে 
মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে”- রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি শিরোভূষণ করে পত্রিকাটি প্রকাশিত 


অচিন্তযকুমার সেনগুপ্ত-র অপ্রকাশিত চিঠি ও প্রথম প্রকাশিত কবিতা /৭৩ 


হয়। একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিলো “মোসলেম ভারতে*র। পত্রিকার 
সূচনা-সংখ্যাতেই বৈশাখ ১৩২৭) সম্পাদকীয়-ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল ঃ “বর্তমানে ‘আমাদের 
সাহিত্যিক সমাজ’ বলিলে কেবল মুসলমান সমাজকেই বুঝাইবে না, পরস্ত বঙ্গদেশবাসী বঙ্গ 
ভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমান মানবসঙ্ঘকেই বুঝাইবে। হউক হিন্দুর ধর্ম ভিন্ন আর মুসলমানের 
ধৰ্ম্ম অন্য, কিন্ত জন্মভূমিগত এবং ভাষাগত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক_ উভয়েই 
একই প্রকৃতির নিয়ম__নিগড়ে নিবদ্ধ । .... তাই আজ আমরা আহান করিতেছি, বাঙ্গালার হিন্দু- 
মুসলমান লেখকবৃন্দকে, তাহাদের কৃতিত্বে এই মহামিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হউক...” পত্রিকার 
এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানের পাশাপাশি হিন্দু লেখকেরও রচনাও সাগ্রহে-সাদরে 
পত্রস্থ হয়েছে এখানে । রবীন্দ্রনাথসহ আরো অনেক খ্যাতিমান লেখক “মোসলেম ভারত” পত্রিকাকে 
লেখা দিয়ে আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ‘মোসলেম ভারতে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকদের 
তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম হলো ঃ রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০- 
১৯২১), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮), অমুল্যচরণ 
বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭-১৯৪০), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২- 
১৯৭০), কাস্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কালিদাস 
রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৭৪), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪- 
১৯৬১), জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮), সুধাকাস্ত রায়চৌধুরী (১৮৯৬-১৯৬৯), সাবিশ্রীপ্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৬৫), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 
(১৯০৩-১৯৭৬) প্রমুখ। “মোসলেম ভারত’ পত্রিকার ঘোষণার সঙ্গে কাজের যে যথার্থই মিল 
ছিলো তা এই তালিকা থেকে সহজেই ধারণা করা যায়। 
৩. 

মিলনকামী “মোসলেম ভারতে"র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রচনার উদার-উদাত্ত আহবানে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রকাশের জন্যে একটি কবিতা এই পত্রিকায় প্রেরণ করেন। এই কবিতার 
সঙ্গে সম্পাদক বরাবর তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তা “মোসলেম ভারতে*র অন্যান্য কাগজপত্রের 
সঙ্গে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দি ছিলো। ১৮ বছর বয়সে লিখিত অিস্ত্যকুমারের এই অপ্রকাশিত 
চিঠিটি পত্রিকার সম্পাদক কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র মোহাম্মদ আশরাফ-উল হক (১৯০৯- 
১৯৯২)-এর সৌজন্যে সংগ্রহ করি। এর আগে লিখিত অচিস্ত্যকুমারের কোনো চিঠির হদিশ 
মিলেছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। তাই চিঠির ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, তিনি আন্তরিকভাবে 
অনুভব করেছেন, -_ “ভারতের এই নবীন জাগরণের দিকে হিন্দু-মুসলমান দুইটি ভাই আজ 
দ্বন্দ গ্লানি লজ্জা ভুলিয়া একত্রীভূত হইয়াছে, আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন উঠিয়াছে এই 
আলিঙ্গন ও এই মিলনের মাঝখানে” । চিঠিটি এখানে অবিকল প্রকাশ করা হলো ঃ 


Dated, 3.10.1921 

সবিনয় নিবেদন, - 
ভারতের এই নবীন জাগরণের দিনে হিন্দু-মুসলমান দুইটি ভাই আজ 
ছন্দ গ্লানি লজ্জা ভুলিয়া একত্রীভূত হইয়াছে, আমাদের জাতীয় জীবনের 
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- স্পন্দন উঠিয়াছে এই আলিঙ্গন ও এই মিলনের মধ্যখানে। হিন্দু-মুসলমানের 
এই দৃ মিলন ও ম্নেহ-বন্ধনের পোষকতা করিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র কবিতা . 
আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ “মোসলেম ভারত' পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরণ 
করিলাম। আশা করি, কবিতাটি আপনাদের মনোনীত হইবে। যদি মনোনীত ' 
হয়, তবে সত্বর জানাইলে সুখী ও উৎসাহিত হইব। অপেক্ষায় রহিলাম ইতি। 


শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ' 
EE oA Ee 8. ০ | 
১৩২৮-এর আশ্বিন সংখ্যায় (২ বর্ষ ১ খণ্ড ২ সংখ্যা; পৃ ৯৯) ছাপা হয়। ‘হিন্দু-মুসলমানের 


.. দৃঢ় মিলন ও স্নেহ-বন্ধনের পোষকতা’ করে লেখা এই কবিতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও 
মিলনের সুর ধ্বনিত। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হলো: 














অচিন্ত্যকুমার সেনপুপ্ত-র অপ্রকাশিত চিঠি ও প্রথম প্রকাশিত কবিতা /৭৫ 


No mn ০, 


SEN, BANERJEE & ০০ 
The Olympus XE cE i ০০০৮3 4 ৪৮. 


1158) Bakul Bagan Rd. Bhowanipur, 


CALCUTTA 


০০ ০০ 


সাক (বদল , | ৃ 

একস এই নন কাগর(ৰ 778০55- rand 

rs এর খা ই পরা? শন আআ “বম: মমা নখ" রদ | 
হইতে , খাক্ারর এ টা ila: শর ছে গর নমৰ ও 

ও পনর মানো! সর সাপৰ এই বচ পন ও প্রেই- 
কর nas) A আসি 34 Eh কার aa? ২; 
Ki © MUI 18° লা srs হার ছও Cl amr i 
শা কর্মী জলা aa স্তথিও ধরে | আদি গণি, ই 
“৫ সর স্নানে সুধী ও এডসসহূড হা ॥ এসে বাড়ীর $ । 


লী কাঠি ঠাপ Gর- $3 । 
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ফুটুক মিলন-পদ্ম, 
মায়ের ডাগর দুইটা চোখে 

বঝরুক শীতল সম্ম! 
বাদল-ছোটো কুয়াস্-কাটা 

রঙীন পাগল মুক্ত, 
: পুলক -কাপা আলিঙ্গনে 

হও রে দু'জন যুক্ত! 


অচিস্ত্যকুমারের এই কবিতায় গভীর সমাজ-মনস্কতার পরিচয় আছে। এখানে পরস্পর- 
বিচ্ছিন্ন ও বৈরী-মনোভাবাপন্ন দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক মিলন-কামনা ফুটে উঠেছে। এই 
কবিতার ভাষ্য স্মরণ করিয়ে দেয় নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর সম্প্রদায়-মিলনগীতি-_ মোরা 
বৃত্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এই কবিতার বক্তব্য-বিষয়ের গুরুত্ব 
স্বীকার করতে হয়। এটি স্বনামে প্রকাশিত অচিস্ত্যকুমারের প্রথম কবিতা । অবশ্য একই সময়ে 
(আশ্বিন ১৩২৮) ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় “নীহারিকা দেবী” ছদ্মনামে তার ‘প্রভাতে কবিতাটি প্রকাশিত 
হয়। কিন্তু ‘মোসলেম ভারতে’ অচিন্ত্যকুমারের কবিতা প্রকাশের তথ্য না জানায় তার জীবনীকার 
ভ্রান্তিবশত 'প্রবাসী” পত্রিকায় ছদ্মনামে প্রকাশিত'কবিতাটিকেই এককভাবে “তার প্রথম প্রকাশিত 
কবিতা’ বলে উল্লেখ করেছেন (‘অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত’, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, মে 
২০০০; পৃ ৩)। প্রকৃতপক্ষে ‘মোসলেম ভারতে’ আশ্বিন ১৩২৮) স্বনামে প্রকাশিত ‘একতা’ 
এবং 'প্রবাসী’ (আশ্বিন ১৩২৮)-তে ছদ্মনামে প্রকাশিত ‘প্রভাতে__এই দুটি কবিতাই প্রথম 
রকাশিত কবিতার যুগ্র-দাবিদার। অচিন্তাকুমারের এই: ‘একতা’ কবিতাটি তার কোনো গ্রন্থ 
০০০ | 


৫. - 


অচিস্তযকুমারের 'এই একটি রচনাই “মোসলেম ভারতে, প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকায় তিনি 
আর না লিখলেও পত্রিকার পরিচালক আফজাল-উল হকের সঙ্গে মূলত “মোসলেম ভারতের 
প্রধান লেখক নজরুলের সুবাদে গভীর সৌহার্দ্য ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উত্তরকালে 
রচিত অচিস্ত্যকুমারের ‘কল্লোল যুগ’ বইয়ে আফজাল-উল হকের সানুরাগ উল্লেখ মেলে। 


৬. 


প্রায় বছর ছয়েক আগে অচিজ্যকুমার সেনগুপ্তের জন্মশতবর্ধ অতিক্রাস্ত হয়েছে। তার একটি 
অপ্রকাশিত চিঠি এবং স্বনামে প্রথম প্রকাশিত ও অগ্রন্থিত একটি কবিতা সংকলিত করে তার 
প্রতি জন্মশতবর্ষের বিলম্বিত শ্রদ্ধা নিবেদন করি৷ 


বসন্তরঞ্ন রায় 

চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৮/২, ১৩১৮, পৃ ১২৩-১৩২। 
চণ্তীদাসে কারক-বিভক্তি। সঙ্কল্ল। ১/১/১, ভাদ্র ১৩২১, পৃ ৭৬-৮৫; ১/১/৬, মাঘ ১৩২১, 
পৃ ৬৬৬-৬৭১। 

বসম্তরঞ্জন রায় ও রাখালদীস বন্দ্যোপাধ্যায় | 
কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল-নির্ণয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২২/৩, ১৩২২, পৃ ১৬১-১৬৬। 
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৫/৩, ১৩২৫, পৃ ১০৩-১৪০! 
বসস্তরঞ্রন রায় 

“চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্তকীর্তরন” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মস্তব্য। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৫/৩, ১৩২৫, 
পৃ ১৪১-১৪৬। রা, 
যোগেশচন্দ্র রায় 

শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্তনে” সংশয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৬/১, ১৩২৬, পৃ ১৯-৪৬। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

চণ্ডীদাস। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৬/২, ১৩২৬, পৃ ৭৫-৮৪। 

বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

যোগেশবাবুর “শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়” প্রবন্ধের আলোচনা । সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৬/৪, 
১৩২৬, পৃ ২৩১-২৩৭। 

সুরেন্্রনাথ সেন 

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মাহাঁদানী। ভারতী। ৪৪/৭, কার্তিক ১৩২৭, পৃ ৫৩৭-৫৪২। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

চণ্ডীদাস। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৯/৪, ১৩২৯, পৃ ১২৭-১৪৫। 

হরিপদ সেনগুপ্ত 

চণ্তীদাস কয়জন? প্রতিভা ঢোকা)। ১৫/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৩২, পৃ ১২৫-১৩৩। 

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | 
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। বঙ্গবাণী। ৬/২/৩, কার্তিক ১৩৩৪, পৃ ২৬৯-২৭৫ । 
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্রীকৃষ্কবীর্তন ও পদাবলী । বঙ্গবাণী। ৬/২/৪, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ ৪০৯-৪২০। 

রমেশ বসু 

চশ্তীদাসের কৃষ্ণ-বীর্ত্ন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৩৪/৪, ১৩৩৪, পৃ ২৩৩-২৪৮। 

Mrinal Dasgupta 

The Candidas-Problem: Indian Historical Quarterly. Vol. V, No. 2, June 1929, 
PP 325-332. | 

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৩৬/৪, ১৩৩৬, পৃ ১৯৯-২১৪। 
মণীন্দ্রমোহন বসু 

শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের প্রাচীনত্ব/আলোচনা। পঞ্চপুষ্প। ৩/১/৩, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ ৩৯৪-৩৯৬ । 
দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ 

চত্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। বিশ্ব-বাণী। ৪/8, শ্রাবণ ১৩৩৭, পৃ ২৬৩-২৭৮; ৪/৫, ভাদ্র ১৩৩৭, 
পৃ ৩২৯-৩৪০। 


হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ঞকীর্তন। বিশ্ব-বাণী। ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, পৃ ৬২৮-৬৩৩। 

মুহম্মদ এনামুল হক 

চণ্ডীদাস অংশ)। বঙ্গল্ষ্মী। ৬/৪, ফাল্গুন ১৩৩৭, পৃ ২৫৯-২৬১। 

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি | 
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আসল না নকল? প্রবাসী। ৩০/২/৬, চৈত্র ১৩৩৭, পৃ ৯৫০-৯৫৭। 
দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ লিখিত একই নামের পুস্তিকার আলোচনা সূত্রে । 

বসস্তরঞ্জন রায় 

-শ্রীকৃষ্ঝকীর্ত্ন-সমস্যা/আলোচনা। প্রবাসী। ৩১/১/১, বৈশাখ ১৩৩৮, পৃ ৭৬-৭৭। 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আসল না নকল?” প্রবন্ধের চৈত্র ১৩৩৭) 
আলোচনা সূত্রে ।' 

যোগেশচন্দ্র রায় 

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্ন-সমস্যা : উত্তর /আলোচনা। প্রবাসী। ৩১/১/১, বৈশাখ ১৩৩৮, পৃ ৭৭। 
প্রিয়রঞ্জন সেন 

শ্রীকৃষ্ককীর্তন ও জাগের গান। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৩৯/২, ১৩৩৯, পৃ ১৩০-১৩৬। 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও জাগের গান’ সম্বন্ধে আলোচনা। সাহিত্য-পরিযৎ-পরিকা। ৩৯/২, ১৩৩৯, 
পৃ ১৩৭-১৩৮| 

বসন্তুরঞ্জন রায় 

শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের চণ্ডীদাস। হরপ্রসাদ সংবন্ধন লেখমালা ২য় ভাগ; নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার 
৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌, [১৪ আশ্বিন ১৩৩৯,] পৃ ৬-১৭। 


১০০১ হাত সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা। ৩৯/৩, ১৩৩৯, পৃ ১৭৬-১৯৪। 


সাময়িকপত্রে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" চর্চা /৭৯ 


হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
“শ্ীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি” সত সাহার ০৯/০ 
১৩৩৯, পৃ ১৯৫-২০৬। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছিন্নপত্র। বিচিত্রা ৬/২/৪, বৈশাখ ১৩৪০, পৃ ৪৫৮-৪৬৪। ৮7 ৮২, 
শ্রীকৃষ্ণবীর্তনের চণ্ডীদাস ও রজজকিনী। বিচিত্রা। ৬/২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, পৃ ৬৯০-৬৯১ " 
মণীন্দ্রমোহন বসু 
বড়ু চণ্ডীদাসের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি (২)। সাহিত্য-পরিষৎ-পর্রিকা। ৪০/১, ১৩৪০, .৪৩- 
৫৪। 
প্রমথনাথ বিশী 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা । বঙ্গশ্রী। ১/২/১, শ্রাবণ ১৩৪০, পৃ ১১৬-১১৮। 
বিভাস রায় চৌধুরী 
চণ্ডীদাস-সমস্যা। উদয়ন। ২/১, বৈশাখ ১৩৪১, পৃ ৫৮-৬৩; ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, টা ২৪৮ 
২৫৩; ২/৩ আষাঢ় ১৩৪১, পৃ ২৯৭-৩০০। 
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সামাজিক তথ্য। বিচিত্রা। ৮/১/২, ভাদ্র ১৩৪১, পৃ ১৫৩-১৬০। - 
ক্স প্রসঙ্গ। উদয়ন। ২/৬,.আশ্বিন ১৩৪১, পৃ ৭৩৫-৭৪২| . 
যোগেশচন্দ্র রায় 
চণ্ডীদাস। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪২/১, ১৩৪২, পৃ ১৪-৪৮; ৪২/২, ১৩৪২, পৃ ৭০-৭৮। 
সুকুমার সেন . 
শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের ব্যাকরণ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪২/৩, ১৩৪২, পৃ ১২৩-১৪৭। 
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ত্বল্লভ 
বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণবীর্তরন। প্রবর্তক। ২০/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪২, পৃ ৪৮১-৪৮৭; নি 
চৈত্র ১৩৪২, পৃ ৫৯৯-৬০২; ২১/১/১, বৈশাখ ১৩৪৩, পৃ ৩৩-৩৬; ২১/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩, 
পৃ ১৫৭-১৬০; ২১/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ ২৬৯-২৭২; ২১/১/৪, শ্রাবণ ০৮০০ 
৩৮৪. 2 ~ 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
চণ্ডীদাস-চরিতে সংশয় : মস্তব্/আলোচনা। প্রবাসী। ৩৫/২/৬, চৈত্র ১৩৪২, ৮৬০ -৮৬৬। 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ . | 
বড়ু চণ্ডীদাসের পদ। সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা। ৪৩/১, ১৩৪৩, পৃ ২৫-৩৬। 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বড় চণ্ডীদাসের পদ’ সম্পর্কে ব্তব্য। সাহিত্য-পরিষৎপর্রিকা। ৪৩/৯, ১৩৪৩, পু ৪৪1 
নলিনীনাথ দাসগুপ্ত 

শ্ৰীকৃষ্ণ কীর্তন পুথির লিপিকাল। বিচিত্রা ১০/১/১, শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ ৬৪-৭৫। 








৮০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ; ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


কমলাকান্ত কাব্যতীর্থ 

চণ্ডীদাস-সমস্যা। প্রবর্তক। ২১/১/৫, ভাদ্র ১৩৪৩, পৃ ৪৮৯-৪৯৩। - 

ব্বীরেন্দ্রমোহন আচার্য | 
চণ্ডীদাসের কথা/আলোচনা। বঙ্গশ্রী। ৫/১/২, ফান্ধুন ১৩৪৩, পৃ ১৮৮-১৯৩। 
বসস্তরঞ্জন রায় . ্‌ 
শ্রীকৃষ্কীর্তনের রচনাকাল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪৩/৪, ১৩৪৩, পৃ ১৩৯-১৪১। - 
মতিলাল রায় . 


শ্ৰীকৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন। প্রবর্তক। ২১/২/৬, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৬২৪-৬২৭। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তবন দ্বিতীয় সংস্করণের আলোচনা সৃত্রে। 

বসস্তরঞ্জন রায় 

চণ্ডীদাস (আলোচনা)। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪৪/১, ১৩৪৪, পৃ ৩৩-৩৮। 

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় - 

ভারখণ্ড। মাসিক বসুমতী। ১৬/১/৫, ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ ৮২৪-৮২৭। 

দীনেশচন্দ্র সেন 

চণ্ডীদাস সমস্যা। মাসিক বসুমতী। ১৬/২/৫, ফাব্বুন ১৩৪৪, পৃ ৭৫৫-৭৫৯। 

খগেন্দ্রনাথ মিত্র 

কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪৫/১, ১৩৪৫, পৃ ১৭২৪ 
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 

চশ্তীদাস-সমস্যা/দপ্তর। মাসিক বসুমতী। ১৭/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ ৪৩৩-৪৩৫। 
বসম্তরঞ্জীন রাষ 

আলোচনা : কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪৫/৪, ১৩৪৫, নং ই 
২৮৪। 

খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র 

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল : প্রত্যুত্তর। সাহিত্য-পরিযৎ- ০ ১৩৪৫, পৃ ২৮৪-২৯১। 
কনক বদ্দ্যোপাধ্যায় - 

ীকৃষ্ষবীর্তনে নারীর অলঙ্কার ও প্রসাধন। বঙ্গশ্রী ।.৮/১/৩, চৈত্র ১৩৪৬, ৯পৃ ৩৫২-৩৫৪। 
সুকুমার সেন 

চণ্তীদাস সমস্যা। আনন্দবাজার পরিকা। বার্ষিক সংখ্যা, মি ২৯ ফাল্ুন ১৩৪৭, 
পৃ ৮১-৮৬। 

রামেন্দ্র দেশমুখ্য এ 

ধামালী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বঙ্গলী । ৯/১/8৪, আহ্িন ১৩৪৮, পৃ ৫১৫-৫১৯| -. 
কালিদাস রায় 

বড়ু চস্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। নই ৯/২/৩, ফান্কুন (১৩৪৮, পৃ ৩৭৮-৩৮২। , 


মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 
জী পাঠ বিচার। সাহিতা-পরিষপররিকা ৪৮/৪, ১৩৪৮, পৃ ২০১- 


২০৪। 


সাময়িকপত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’ চর্চা /৮১ 


নলিশীকান্ত দেব সরকার 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তবনে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব। শ্রীভারতী। ৫/৩, কার্তিক ১৩৪৯, পৃ ১২৭- 
১৩২। 

সুখময় চট্টোপাধ্যায় 

চণ্তীদাসসমস্যা। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১/১২, আষাঢ় ১৩৫০, পৃ ৭২৯-৭৪০। 

হরিদাস পালিত ও গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় 

“শ্রীকৃষ্ণকীর্তন”-এর একটা পদের বিভিন্ন আদর্শ। ভারতবর্য। ৩১/১/৫, কার্তিক ১৩৫০, 
পৃ ৪৩৬। 

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তনে “ভারখণ্ড” ৷ ভারতবর্ষ ৩৬/১/৫, কার্তিক ১৩৫৫, পৃ ৪১১-৪১৪। 


মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 

চণ্তীদাস সমস্যা। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৬০/২, ১৩৬০, পৃ ৩৩-৫১। 

ব্রিদিবনাথ রায় 

চণ্ডীদাস সমস্যা” সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৬১/২, ১৩৬১, পৃ ১০১। 
বিমানবিহারী মজুমদার 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে” চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৪/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২, 
পৃ ৩২-৩৫। | 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

আলোচনা : “শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত” । বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৫/১, শ্রাবণ-আশ্বিন 


১৩৬৩, পৃ ৬০-৬১। 


বিমানবিহারী মজুমদার 

প্রীকৃষ্ণকীর্তনে চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৫/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩, 
পৃ ৬১। 

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব 

বড় চণ্ডিদাস। ভারতবর্ষ। ৪৪/১/৩, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ ৩৫২-৩৫৪; ৩৫৬-৩৫৮; ৩৬০- 
৩৬১। 

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইতিহাসের স্বাক্ষর। ভারতবর্ধা ৪৪/১/২, শ্রাবণ ১৩৬৩, পৃ ১৮৯-১৯১। 
ক্ষুদিরাম দাস 

শ্রীকৃষ্তকীর্তন কাব্যে গায়েনের প্রক্ষেপ। অনুক্ত। শ্রাবণ-আশ্িন ১৩৬৫। 

রাজ্যেশ্বর মিত্র 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংগীত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৬৫/৪, ১৩৬৫, পৃ ২৬৩-২৬৭। 
রণেন্্রনাথ দেব 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে। সমকালীন। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬। 

অখিলরঞ্জন ঘোষাল 

শ্রীকৃষ্তকীর্তন ও অশ্লীলতা । মাসিক বসুমতী। ৪০/২/৫, ফাম্ধুন ১৩৬৮, পৃ ৯৩১-৯৩২। 


৮২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


তারাপদ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাহিনীর কালপারম্পর্য ও স্থানপটভূমি। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৮/৩, পা 
১৩৬৮, পৃ ২২১-২৪২। 

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 

শ্রীকৃষ্তকীর্তন পুঁথির সংশোধন ও সম্পাদনা। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৯/১, হাত ১৩৭০, 
পৃ ৫৪-৮৫; ১৯/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭০, পৃ ১২০-১৩১; ১৯/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১, র্‌ 
৪২০-৪২১। 

প্রবোধচন্দ্র সেন 

শ্রীকৃষ্ণবীর্তন কাব্যের ছন্দ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৭০/৪, ১৩৭০, পৃ ১-৪৪।.. 
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য 

শ্রীকৃষ্ণবীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা"/আলোচনা। বিশ্বভারতী পিক ২০/১, 
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০, পৃ ১২০-১৩১; ২০/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭০, পৃ ৩৭৮-৩৮৮; ২০/৪ 
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১, পৃ ৪১৮-৪১৯ । 

নীলিমা ইব্রাহিম 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পরবর্তী বাংলা কাব্য-সাহিত্য বৌদ্ধ গান ও দৌহার প্রভাব। সাহিত্য পত্রিকা 
(ঢাকা)। ৯/১, বৰ্ষা ১৩৭২, পৃ ৩৯-৫৪ । 

Tarapada Mukherjee 

The Bengali Text Srikrishnakirtana : Palacographic and Textual Problems. 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies PRC: ৬0]. XXXL, 
Pt 2, 1968. 

তারাপদ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য। দেশ। Te ২৯ জুন ১৯৬৮, 
পৃ ১০২৩-১০২৫। 

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

কেতুগ্রামের কবি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ২৫/১, বানি ১৩৭৫, প্‌ 
80-8৭ ৷ 

রবিলোচন দে 

বড়ু চণ্ডীদাসের দেশকাল ও কবিকৃতি। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। ৬/৩, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : পুথির মূলপাঠ ও তোলাপাঠ। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ২৫/২, কার্তিক-গৌষ 
১৩৭৫, পৃ ১২০-১৪৩। 

রবিলোচন দে 

বড়ু চণ্ডীদাসের দেশকাল ও বিদ্যাপতি। রবীন্্রভারতী পত্রিকা। ৭/১, মাঘ চৈত্র ১৩৭৫, পৃ 
৪৬-৫৪। 

তারাপদ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ। চতুরঙ্গ। ৩১/১, বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭৬, পৃ ৮৮-৯১। 

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পুঁথির নামকরণ। অমৃত। ১০/১৬, ৪ ভাদ্র ১৩৭৭, পৃ ১৮৫-১৮৭ 


সাময়িকপত্রে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন’ চর্চা /৮৩ 


সুধীর করণ 
পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা ও শ্রীৃফকীর্তন। ভাষা। ১/১, ১৩৭৯। 


তারাপদ মুখোপাধ্যায় 
সি বিশ্বভারতী পত্রিকা ২৮/১, শাবণ-আশ্িন ১৩৭১, পৃ ৪৯-৬২। 


কী পুথির লিপিকর। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ২৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯, ko ২৫৯-২৬০। 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় 

্্ীকৃষ্তবীর্তন পুথির লিপিকর। বিশ্বভারতী পত্রিকা! ২৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯, পৃ ২৬০-২৬১। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৃক্ষনামের তালিকা। বিশ্বভারতী পত্রিকা । ২৯/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩, 
পৃ ২০-৩২। 


অচ্যুতকুমার সেনগুপ্ত 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। ১৪/৩, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩। 

সত্যনারায়ণ দাশ 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রক্ষেপ। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। ১৪/৪, কার্তিক পৌষ ১৩৮৩, পৃ ৩১৫- 
৩১৮। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা । ১৫/২, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪, 

পৃ ১৪৯-১৬০। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পাঠ। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ৩০/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৪, পৃ ৬৬-৬৮। 
সা রবীন্্রভারতী পত্রিকা। ১৬/২, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৫। 

আব্দুল কাদির 

শরীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ। বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা)। ২৩/২-৩, শ্রাণ-পৌষ ১৩৮৫, 


বি টি 


্রীৃষ্ীতন : নাম সমীক্ষা । রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। ১৮/১-২, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৬-বৈশাখ-আবাঢ় 
১৩৮৭, পৃ ২-১৯। 

ঝুমুর ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ১ম সংখ্যা, ১৯৮২, 
পৃ ১-৩০। 

্রীকৃষ্ণকীর্তন : এঁতিহ্য ও অনুবৃত্তি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ১৮/৩, কার্তিক-পৌৰ ১৩৮১। 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্কৃত শ্লোক : রূপবন্ধ ও সস্তাব্য প্রয়োগ পদ্ধতি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ২০/২ 
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯১। 

্্ীকৃষ্ণকীর্তন : খণ্ডবিভাগ ও অখণ্ডতা রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা । 
১/১, ১৯৮৪। 

কল্পনা ভৌমিক 

জ্রীকৃষ্ণবীর্তনের পুথি ও পনেরো শতকের অপর দুইখানি পুথি : একটি লিপিতাত্তিক পর্যালোচনা । 
বাংলা একাডেমী পত্রিকা ঢোকা)। ২৯/১, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯২, পৃ ১১৩-১২৮। 

তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও 

শ্রীকৃষ্ণকীৰ্তন’ পুথির পুষ্পিকা। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ৩০/৩-৪, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৯২, পৃ ২২৭- 


২৩৮। 





৮৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


সত্যনারায়ণ দাশ 

শ্রীকৃষ্ককীর্তনের ভাষায় বিহারী উপাদান। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা । 
২/২, ১৯৮৬। 

বিশ্বজিৎ রায় 

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথা! এঁতিহাসিক। ১০/১-২, বৈশাখ-চৈত্র ১৪০৮, পৃ ১- ১৭। 
জেসী রস কনুৎসন . 

সংস্কৃত কাব্যে ও বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আখ্যানের স্থান : EE EE 
আখ্যান বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৮, চৈত্র ১৪১৪, পৃ ২৩-২৬। 


কৃতজ্ঞতা ' 
নরেশচন্দ্র জানা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনচর্চা-বু বিবরণ-পপ্ভী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্চা; সম্পাদক নরেশচন্্র জানা। কলকাতা, 
ভারত বুক এজেন্সি, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃ ২৮৯-২৯৭। 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তক তালিকা 


অচিন প্রকাশনী : মৌলানা আজাদ রোড, হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগণা 
১ নীলকণ্ঠ নজরুল : তরুণ মুখোপাধ্যায় 
২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপক ও প্রতীক : অজয় রায় 
অচিন্ত্য বিশ্বাস : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৩২ 
১ কবীর পদাবলী 
অজয়কুমার নন্দী : কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলকাতা ৮৯ 
১ রূপসী বাংলায় ভ্রমণ : অজয়কুমার নন্দী 
অনিমা প্রকাশনী : ১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯ 
১ পারিবারিক হিংসা হতে মহিলাদের সুরক্ষা আইন ও নিয়মাবলী :অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
২ পশ্চিমবঙ্গ বাড়িভাঙ্গা আইন ও নিয়মাবলী : 8 
৩ মুসলমান আইন :অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪ বইপাড়ার কিছু কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়. 
৫ কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি-দিলীপকুমার দে 
৬ কালো পাথরের অন্তরালে : গীতিকষ্ঠ মজুমদার 
৭ সুবর্ণরেখার প্রাঙ্গণে অরণ্যকন্যা কংসাবতী : পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় : ১০/ডি রায়পাড়া বাই লেন, কলকাতা ৫০ 
১ বাঙালী সংগীতগুণী রচিত হিন্দুস্তানী রাগসংগীত ও রাগাশ্রয়ী বাংলা গান : অনিন্দিতা 
মুখোপাধ্যায় 
অনিমেষ রায় : ৫৮/এ, বি. এন. সেন রোড, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ 
১ এখানে মানুষ : অনিমেষ রায় 
অনিল ঘোষ : গণপতিপুর, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা 
১ সমকালের গল্প :প্রহাদের উত্তরপুরুষ : অনিল ঘোষ 
২ চারাগাছ ও অন্যান্য গল্প : অনিল ঘোষ 
৩ রণক্ষেত্র :অনিল ঘোষ 
৪ মিলন মেলার নানা কাহিনী : অনিল ঘোষ 
৫ বেগম রোকেয়া :নারীশিক্ষার অগ্রদূত : অনিল ঘোষ 
৬ মুখে মুখে জানা কথা :অনিল ঘোষ 
৭ বিষয় বসিরহাট : অনিল ঘোষ ও উদয়সমীরণ নন্দী 
৮ নিউ জার্সির ফোন : অনিল ঘোষ 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


অপূর্ব সাহা :৮৯৫/১ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা 

১ থির বিজুরি : : সাময়িক পত্রে সেকালের শিক্ষা ২ ফাঙক্গুন ১৪১৩ 
অমিত রায় : 

১ কথা মে ২০০৭, অক্টোবর-নতেম্বর ২০০৭ 
অমিতাপ্রভা পাঁকড়াশী : নারায়ণতলা, কলকাতা-৫৯ 

১ প্রফুল্পকাননের ইতিহাস : অমিতাপ্রভা পাকড়াশী 
অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় : সাহাপুর, তারকেশ্বর, হুগলী 

১ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার ব্রাহ্মণ : টিনার চটোগাধার; 
অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় : খেয়ালী বাঁকুড়া 

১ রাঢ় নবচেতনা, শারদ সংখ্যা ২০০৭ টু y 
অরুণকুমার সিংহ ও দীপালি সিংহ: শীখারীপাড়া, তি 

১ পাক্ষিক আনন্দমেলা ১৯৯৩-১৯৯৬ 
অরুপপ্রকাশ ঘোষ : আর. ই ৮/৩ রঘুনাথপুর, কলকাতা-৫৯ . 

১ স্বামী ব্ৰদ্মানন্দ ও শিকড়া কুলীন গ্রাম : অরুণপ্রকাশ ঘোষ 
অশোক কুঞ্জ : অমৃতপুর, বোড়হল, সাতগড়া, হুগলী 

১ অমৃতগুর পত্রিকা ১৪১১-১৪১৩ 

২ অশোক নিলয় ক ক 

৩ সাহিত্যিক পুরস্কার : অশোক কুণ্ড RE 

৪ সোনাভান : শাহ্‌ গরীবুল্লাহ ES AE 

৫ গিরিবালা দেবী : মঞ্জুত্রী সিংহ 

৬ ডাঃ জিতেন্দ্ৰনাথ নন্দী স্মরণিকা রঃ 
অশোক চট্টোপাধ্যায় : : সীইপালা, বসিরহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা | 

১ প্রসঙ্গ আন্দোলন : ফিরে দেখা : অশোক চট্টোপাধ্যায় 

২ কাঙাল হরিনাথ মজুমদার : জীবন সাহিত্য ও সমকাল : : অশোক চট্টোপাধ্যায় 
অশোক ভট্টাচার্য : ১৭১, সুভাষনগর রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা-৬৫ . 

১ মহাভারতের গল্প সংকলন : অশোক ভট্টাচার্য . 
আদ্যাপ্রসন্ন রায় : দক্ষিণ গুরুপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম 

১ ডাকো রে মন মা মা বলে : চণ্ডীদাস রায় 

২ গোটা চার গল্প : আদ্যাপ্রসম্ন রায় 

৩ গল্পের বড়াই :আদ্যাপ্রসন্ন রায় 

৪ না বলা কথা :আদ্যাপ্রসন্ন রায় 

৫ মিছিল :আদ্যাপ্রসন্ন রায় 
আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায় : ‘ফ্লাট-৭ ব্লক জেড, ভি. আই.পি রোড, কলকাতা-৫৪ 

১ জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ২০০৬-০৭ 

২ দেশ পাক্ষিক মে ‘০৬ - ডি. “০৭ 

৩ উদ্বোধন মাঘ ১৪১২- পৌষ ১৪১৪ 

৪ চরৈবেতি ২০০৬-০৭ - 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তক তালিকা /৮৭ 


আনন্দ পাবলিশার্স : ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ 
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আমি আমার মৃত্যুর পর স্বাধীনতা চাই না : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও গৌতম দত্ত, স. 
অবিবাহ লেখা ছিল : সুমনা সান্যাল 

অদৃশ্য নজরদার : সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 

আমাকে সারিয়ে দাও, ভালোবাসা : মল্লিকা সেনগুপ্ত 
রুপোর খাঁচা : প্রচেত গুপ্ত 
ভালোবাসার আড্ডা : অজিত গুপ্ত 

সমুদ্র সংলাপ : রণজিৎ দাশ 

সত্যি মিথ্যের মাঝখানে : নীললোহিত 
শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 
দোয়েলের শিস্‌ : সুকুমার রুজ 

যতটুকু মেনে নিতে পারো :বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঘাসের ডগায় ব্যালেরিনা :বৃন্দা সেন 

ফুর্তি ও বিষাদ কাব্য : সেবন্তী ঘোষ 

অগ্নিপুরুষ :অশোককুমার মুখোপাধ্যায় -- 
বহুরূপী : সুবল দাস বৈরাগ্য : মালা মৈত্র 

অগ্রন্থিত গদ্য পদ্য : শক্তি চট্টোপাধ্যায় 

বিষাক্ত রেস্তোরা : চৈতালী চট্টোপাধ্যায় 
বিকেলের রং : অভিজিৎ তরফদার 
বাংলা চার অক্ষর : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 
ছায়াপথের পথিক : দিলীপকুমার রায় 

দ্বন্দ্ব : শমিতা দাশগুপ্ত 

হাসিগল্পে সত্যজিৎ : সোমনাথ রায় সঙ্কলিত 
ঠাকুমার হাতে খড়ি ও অন্যান্য গল্প : সুধা মূর্তি 
অশ্রুডানা : বিভাস রায়চৌধুরী 

মানুষ পাচার : সমরেশ মজুমদার 

অকাল বৈশাখী : শ্রীজাত 

আয়না মহল : সুচিত্রা ভট্টাচার্য 

অতলস্পর্শ : অনিতা অগ্নিহোত্রী 

বারবার আমার কবিতা : তারাপদ রায় 

বাতাসকে কেউ আটকাতে পারবে না : সংযম পাল 
বুয়া ও বাবুই : প্রসূন ভৌমিক 
জ্যোৎস্নায় একেলা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

কালে মেঘা কালে মেঘা : শিবাশিস মুখোপাধ্যায় 
লালবাতির নীল পরীরা : কৃষ্ণা দত্ত 


৮৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


৩৬ চিলেকোঠার উন্মাদিনী : চিন্ময় শুহ 
৩৭ বিপজ্জনক : পিনাকী ঠাকুর 
৩৮ বৈবস্বত : শেখর মুখোপাধ্যায় 
৩৯ অহর্নিশ :হর্ষ দত্ত 
৪০ রক্তধারায় টান : সমরেশ মজুমদার 
৪১ কুসুমের মাস : অজিত দত্ত 
৪২ খনা মিহিরের টিপি : বাণী বসু 
৪৩ নষ্ট কুসুম : ধতা বসু 
৪৪ নক্ষত্রের গান : বিমান নাথ 
8৪৫ এরশ্বর্যের রেখা : বিকাশ গায়েন 
৪৬ ওরা এবং ওদের মায়েরা : সমরেশ মজুমদার 
৪৭ রূপকথার মানুষ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 
৪৮ পাতা ঝরার মরসুমে : স্মরণজিৎ চক্রবর্তী 
৪৯ প্রাণের মানুষ : সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
৫০ আমার শ্যামলী ইচ্ছে, আমার স্বাগতা ইচ্ছেগুলি :জয় গোস্বামী 
আশেন্দুবিকাশ ঘোষ : রুণি পার্ক, জগদ্দল (দক্ষিণ), রাজপুর, কলকাতা ১৫১ 
১ বিজ্ঞানে, দর্শনে ভগবান : আশেন্দুবিকাশ ঘোষ 
উত্তমকুমার বড়ুয়া : রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। 
১ গল্পের সেই ছেলে আজ : উত্তমকুমার বড়ুয়া 
২ শেষ ট্রেন চলে গেছে : উত্তমকুমার বড়ুয়া 
৩ আমি আছি তুমি আছ :উত্তমকুমার বড়ুয়া 
উমা বন্দ্যোপাধ্যায় : সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা 
১ মানবপ্রেমিক নিত্যানন্দ : উমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
একুশ শতক: ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ 
১ রিপোর্টাজ : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এন.ই পাবলিশার্স : ১৬, মতিলাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৩৫ 
রবীন্দ্রনাথের চিঠি অন্তরঙ্গ নারীকে : দিখ্িজয় দে সরকার 
ভ্ষ্টা :তপনকুমার দাস ও জাহান আরা সিদ্দিকী 
সত্যজিৎ রায় : গীতিকণ্ঠ মজুমদার 
ভারতনাট্যম : মহুয়া মুখোপাধ্যায় 
রাজনীতি ও সাহিত্য শিল্পের অঙ্গনে নারী : শ্যামলী গুপ্ত ও অনুশীলা দাশগুপ্ত 
নিজের বাড়ি চুরি : সুব্রত সেনগুপ্ত | 
গোর্কির জীবন, গোর্কির আখ্যান : অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
এক কুড়ি ছড়া : দীপ মুখোপাধ্যায় 
Subhas Chandra Bose : The Making of a Warrior philosopher : Sumit 
Mukherjee ঢ 
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১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপহাত পুস্তক তালিকা /৮৯ 


এম. সি. সরকার : ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ 

১ জ্যোতন্নার এক দিগন্ত : আশিস সান্যাল 

২ হাল্লা চলেছে যুদ্ধে : অচিন রায় 

৩ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার চালচিত্র ১৯৭৭-২০০৬ : পার্থসারথি চক্রবর্তী 

৪ নানা নিবন্ধ :অর্ভিন ঘোষ 
এল্‌. আযালমা পাবলিশিং : ৪১ বি, লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা ১৯ 

১ বাঙলা ভাগ হল : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ : ১৯৩২-১৯৪৭ : নটি 
এস. বন্দ্যোপাধ্যায় : ৬৭৮, যশোহর রোড, প্রসাদপুর, কলকাতা ১২৭ 

১ সাদা কথা কালো দাগ : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 

২ নিজের দিকে ফিরে : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩ লেনিনের নামে :সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উলুক ঝুলুক সুলুক ভুলুক : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বৃত্তে ফেরে প্রবচন : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 

লৌকিকের মাছ : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কথা : ১/৬১, নাকতলা, কলকাতা-৪৭ 

১ ভারতের ভূ-অর্থনীতির দ্বান্থিক মূল্যায়ন : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
কমল চৌধুরী : কলুপুকুর, বারাসাত 

১ জুল ভের্ন অমনিবাস : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কিশোর রচনা সমগ্র :শংকর 
৩ সপ্তকাণ্ড : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 

৪ কিশোর রচনা সম্ভার ১ম-৩য় : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
৫ হাঁসিকান্না চুণী পান্না : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
৬ পন্মপাতায় জল : শংকর 
৭ 
৮ 
৯ 
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সুকান্ত সমগ্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য 
চরণ ছুঁয়ে যাই : শংকর 
ঈশ্বরীতলার রূপোকথা : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 
১০ অলীক মানুষ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 
১১ ভালো আছো কলকাতা : অমিতাভ দাশগুপ্ত 


১৯ বাংলাদেশের গল্প ১ম-৩য় 


৯০ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


কালপ্রতিমা সাহিত্যপত্র : ২৪/১ বি, ক্রীক রো, কলকাতা ১৪ 
১ কালপ্রতিমা সাহিত্যপত্র, আশ্বিন ১৪১৪ 
২ কালপ্রতিমা সাহিত্যপত্র, মাঘ ১৪১৪ 
কালবেলা : তমলুক, মেদিনীপুর 
১ ঝাড়খণ্ডি বাংলা শব্দকোষ- বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত 
কুণালকান্তি সিংহরায়: জেমো রঘুনাথপুর, মুর্শিদাবাদ 
১ অঙ্গাঙ্গি, মার্চ ২০০৮ - 
কৃষ্ণ্দে সাহা : ৩১০, শরৎ বসু রোড, কলকাতা-৬৫ 
১ ভ্রমণে পশ্চিমবঙ্গের এখানে ওখানে : রুহিদাস সাহা 
কেন্দ্রীয় হিন্দী নির্দেশালয় : মানব সংসাধন বিকাশ মন্ত্রালয়, নতুন দিল্লী 
মোট ৫৮টি হিন্দী পুস্তক 
গাঙচিল : ঘোলা বাজার, কলকাতা 
১ নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ : এক বিতর্কিত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের উন্মোচন : দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত 
২ তাহাদের কথা : পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ ও জীবনের গল্প : মিলন দত্ত 
গৌতম বসু : বিধান শিশু সরণি, কলকাতা-৫৪ 
১ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী (১৮৫৭-১৯০০) : গৌতম বসু 
গৌরাঙ্গ ধর : শান্তিনগর মোড়, কলকাতা ৭৯ 
১ ফুটকি চুটকি: গৌরাঙ্গ ধর | 
২ পেঁচাল পঞ্চবিংশতি : গৌরাঙ্গ ধর 
৩ বেতাল পঞ্চবিংশতি : গৌরাঙ্গ ধর 
৪. Goodbye Currency notes : G. Dhar 
চন্দন ব্যানার্জী : কো-অপারেটিভ কলোনী, রহড়া, কলকাতা ১১৮ 
১ টাকায় কাটা : চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় 
চিত্তরঞ্জন বসু : সুরেন্ত্রনাথ কো-অপারেটিভ হাউজিং, মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা ৫৪ 
১ সংকলন : তাপসী বসু 
চিরায়ত প্রকাশন : ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩. 
১ চাদের অমাবস্যা : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 
২ কাগজের নৌকো : কৃষণ চন্দর 
৩ পাঞ্চলাইট : ফণীশ্বরনাথ রেণু 
৪ ছন্দতন্ত্র ছন্দরূপ : পবিত্র সরকার 
৫ বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর : ব্যক্তিরূপ : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 
৬ আগুনের লোককথা : দিব্যজ্যোতি মজুমদার। 
জয়তী রায় : ২৩২, ইন্দ্রপুরী, দমদম পার্ক, কলকাতা ৫৫ 
১ পাতার ভেলা ভাসাই :জয়তী রায় 
তপন বাগচী : মাদারীপুর, বাংলাদেশ 
১ ফরিদপুরের ইতিহাস : আনন্দনাথ রায়, তপন বাগচী, স. 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপহাত পুস্তক তালিকা /৯১ 


তুলি কলম : ১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 
১ গীতাঞ্জলি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২ তিন কন্যা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩ বঙ্কিম রচনাবলী : উপন্যাস সমগ্র 
৪ সুকুমার রচনা সমগ্র 
৫ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিকার কাহিনী : অমিয়কুমার চক্রবর্তী 
দক্ষিণেষ্বর কালীমন্দির ও দেবোত্তর এস্টেট: আলমবাজার, কলকাতা ৩৫ 
“ ১ মাতৃশক্জি, ২য় সংখ্যা, ১৪১৪ 
২ মাতৃশক্তি, এপ্রিল-মে ২০০৭ 
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ : কলকাতা ৭৬ 
১ আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৪১৪ 
দীপককুমার প্রামাণিক : পি ১৫২ ব্লক-এ লেকটাউন, কলকাতা ৮৯: 
১ অমৃতধারা, ১ম খণ্ড : দীপককুমার প্রামাণিক 
২ হারানো পুরুষ : দীপক কুমার প্রামাণিক 
দীত্তিময় রায় : ২৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯ 
১ গৌরাঙ্গদেব ও গৌরের পাট গেরিফা) : দীপ্তিময় রায় 
দেজ পাবলিশিং : ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা-৭৩। 
১ বাঙ্গালার ইতিহাস [প্রাচীন যুগ থেকে ইংরেজ আমল] : কমল চৌধুরী, স. 
বাঙ্গালীর ইতিহাস :নবাবী আমল : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩ বিক্রমপুর রামপালের ইতিহাস : অস্বিকাচরণ ঘোষ ও অন্যান্য 
৪ গৌড়রাজমালা : রমাপ্রসাদ চন্দ 
৫ ময়মনসিংহের ইতিহাস : কেদারনাথ মজুমদার ও অন্যান্য 
৬ পাবনা জেলার ইতিহাস : রাধারমণ সাহা 
4 
৮ 
৯ 


AM 


ফরিদপুরের ইতিহাস : আনন্দনাথ রায় 
দার্জিলিংয়ের ইতিহাস : হরিমোহন সান্যাল ও অন্যান্য 
সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস : স্বরূপচন্দ্র রায় 
১০ বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস : রোহিণীকুমার সেন ও অন্যান্য 
১১ ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড : কেদারনাথ মজুমদার 
১২ কোচবিহারের ইতিহাস : ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৩ বাংলার বারো ভূঁইয়া এবং মহারাজা প্রতাপাদিত্য 
দেবযানী বসু : ১৭, চণ্ডী ঘোষ রোড, কলকাতা ৪০ 
১ দেবযানীর স্বীকারোক্তি : দেবযানী বসু 
ধীরাজচন্দ্র সরকার (ঘোষাল) : ৩৫, কালীকুমার ব্যানার্জী লেন, কলকাতা ২ 
১ ধীরাজ গীতি : ধীরাজচন্দ্র সরকার (ঘোষাল) 
হীরেন চাকলাদার : সি ২০৪, ভি. আই. পি এনক্রেভ ২, কলকাতা ৫৯ 
১ অন্য পথ : ধীরেন চাকলাদার 








৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


ধূর্জটি লশকর : বেলিয়াডাঙ্গা, দক্ষিণ বারাসাত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
১ পুণ্ুদেশে বৌদ্ধ সভ্যতা : ধূর্জটি লশকর 
নন্দিতা বসাক: আত্মজা, কলকাতা-১৩১ 
১ বাজুক তোমার গান : নন্দিতা বসাক 
নবগোপাল রায় : শ্রীনিকেতন, বীরভূম 
১ যোগ্যদা বন্দনা : নবগোপাল রায় 
নবনীতা বসুহক: করুণাময়ী আবাসন, সম্টলেক, কলকাতা 
১ আমেরিকার পাশে : নবনীতা বসু হক 
নবপত্র প্রকাশন : ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ত্রী, কলকাতা ৭৩ 
১ পল্লী জীবন পাঠ : রত্রেশ্বর ভট্টাচার্য 
২ মহাভারতের নায়ক :শঙ্কর শীল 
৩ জাপান রবীন্দ্রনাথ এবং... : আশিস সান্যাল 
৪ স্মৃতির অলিন্দে : প্রতাপচন্ত্র চন্দ্র 
৫ রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা : সুকুমার মল্লিক 
নান্দনিক: ১০/১, টেমার লেন। কলকাতা-৯ 
১ বন্দী জীবন : শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 
নারায়ণ শাণ্ডিল্য :৩৩/১/১, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া 
১ শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে নিবেদিত প্রাণ : নারায়ণ শাণ্ডিল্য 
২ প্রণমি তোমারে সঙ্গীতে : নারায়ণ শাণ্ডিল্য 
৩ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক “নারায়ণ শাণ্ডিল্য 
৪ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালনায় ভগবানদাসবাবাজী সমীপে : নারায়ণ শাণ্ডিল্য 
৫ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ : মানুষের দেবত্ব বিকাশে তীর অমৃতময় জীবনী ও বাণী : নারায়ণ 
শাণ্ডিল্য 


৬ সূর্য শক্তি বিবেকানন্দ : নারায়ণ শাণ্ডিল্য 
নিউ এজ পাবলিকেশন : ১৭, বঞ্ছিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । কলকাতা- ৭৩। 
দেশ বিদেশের হাসির গল্প : শিবরাম চক্রবর্তী 


IT 9৫ ০:০0 GH ২ 


মেরিলিন মনরো : পরিমলকুমার দে 

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : :শিবনাথ শাস্ত্রী 
লোকায়ত দৰ্শন : দেবীপ্রসাদ-চট্টোপাধ্যায় 
শুপি গাইন ও বাঘা বাইন : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 


uu 
৮ ০ 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপহাত পুস্তক তালিকা /৯৩ 


নৃসিংহমুরারি দে : ২৯ অরবিন্দ সরণি, কলকাতা ৫ 

১ অবক্ষয়বাদ :নৃসিংহমুরারি দে | 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী : ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্নীট। কলকাতা ৭৩ 

১ বিকৃত মানুষ : আযালবার্ট সেন্ট জর্জি 

২ চিলির সংগ্রামের কাহিনী : অচিন্ত্য মণ্ডল 

৪ দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় : শহিদুল ইসলাম 

৫ মহাবিশ্ব : রমাতোষ সরকার 

৬ বিশ্বভরা প্রাণ : শচীদুলাল সরকার 

৭ কমরেড রেবতী বর্মন স্মরণে :অরুণ চৌধুরী 

৮ পুরনো কলকাতার কথা : জলধর মল্লিক 

৯ সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীয়দের সংগ্রাম : অরুণ চৌধুরী 


১৩ প্রসঙ্গ : সত্যেন্দ্রনাথ বসু : ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক 
১৪ বিকল্প নবজাগরণ : জয়স্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৫ উদারনীতি মুখায়ব : দীপেন ঘোষ 
১৬ ধর্ম সংস্কার ও কুসংস্কার : কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৭ অস্তিত্ব ও মুক্তি :বৃদ্দা কারাত 
১৮ ফরাসি বিপ্লব : শুভাশিস ঘোষ 
১৯ দাস বিদ্রোহের কাহিনী : সুপ্রতিম দাশ 
২০-' প্রাটীন ভারতে নারী ও সমাজ : সুকুমারী ভট্টাচার্য 
২১ বিজ্ঞান ও কুসংস্কার : প্রবন্ধ সংকলন : শ্যামল চক্রবর্তী 
পঞ্চানন মণ্ডল : আদি সপ্তগ্রাম, মগরা, হুগলী 
১ শ্রীত্রীএশী গাথালোক : পঞ্চানন মণ্ডল 
পত্রভারতী: ৩/১, কলেজ রো, কলকাতা ৯ 
১ পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলা উপন্যাস : কার্তিক লাহিড়ী 
২ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিবর্তন : গৌতম রায় 
৩ বাংলার গণ-আন্দোলনের ছয় দশক : কমল চৌধুরী 
৪ বিদ্রোহে বাঙালি : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
পত্রলেখা নাথ : ৮/এ, রায়পাড়া রোড, কলকাতা-৫০ 
১ আলিপুর বোমার মামলায় দবীপাস্তরী বিপ্লবী অবিনাশ ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত ডায়েরি: পত্রলেখা 
নাথ 
পবিত্র সরকার : 
১ বর্ধমান সমগ্র ওয়, ৪র্থ খণ্ড : গোপীকান্ত কোঙার 
২ The Rise of China : 17২87080021 Agarwal 


৯৪ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


এঁতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ : ইচ্ছামুদ্দীন সরকার 

ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাবদীর শাস্তিনিকেতন : প্রণতি মুখোপাধ্যায় 
কোচবিহারের ইতিহাস : রণজিৎ দেব | 
The Message of Gandhi through Universities : N. Radhakrishnan 

হে মার্কেট ট্রাজেডি : পল 

বাংলার বাউল : আদিত্য মুখোপাধ্যায় 

বর্ধমান জেলার পুজা পার্বণ : গোপীকান্ত কোর 

তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ : আদিত্য মুখোপাধ্যায় 
বাংলার ব্রত ও অবনীন্দ্রনাথ : সৌগত চট্টোপাধ্যায় 
বাংলার লোক সংস্কৃতি : আদিত্য মুখোপাধ্যায় 


- মৌলানা আজাদ : শ্যামাপ্রসাদ বসু 


Vivekananda : The Soul of India : 71858911081) 01188010019 
Indian Mind Through the ages : Prativa Biswas 
Revisiting the Pancha Kanyas : Pradip Bhattacharya, ed. 


পলাশকান্তি বিশ্বাস : ৪৫ সি, পূর্ব পানপাড়া রোড, তালপুকুর ২৪ পরগণা 


১ 


১ 


জ্ঞানেন্দ্ৰ গীতি :জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 


পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি: ১/১ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭৩ 


আ-মরি বাংলা ভাষা : মানিকলাল চৌধুরী স. 


পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি : ১/১এ, জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ২০ 


১ 
২ 


ও 


প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ভাষণ সংকলন 

ভক্ত ও কবি : অজিতকুমার চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময় : 
ভাষা : উনিশ বিশ শতক ভাবনা : দীপঙ্কর ঘোষ, স. 

কলকাতা : ইতিহাসের উপাদান : নিশীথরঞ্জন রায় 

ছড়া ২: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

আকাদেমি ভাষণ সংকলন 

আকাদেমি পত্রিকা ২১ 


পাগুলিপি : ১এ, কলেজ রো, কলকাতা ৯ 


১ 


২ 
৩ 


বঙ্গভঙ্গের একশ বছর : রামরঞ্জন দাস 


বীরভূম সমগ্র ১ 
বাংলা আকর গ্রন্থের তথ্যের সন্ধানে : অসিতাভ দাশ ও অন্যান্য 


পাত্র'জ : ২, শ্যামাচরণ দে স্থীট, কলকাতা ৭৩ 


১ 


জোকস্‌ সমগ্র : অলোক সেন 


২ মহীয়সী জননী : বেলা দে 
৩ চিরন্তনী : তারাপদ চট্টোপাধ্যায় 


৪ 
৫ 


নীল নয়না সুন্দরী : বালজাক 
বসন্ত আবার : সুনীল রায় 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপহ্ৃত পুস্তক তালিকা /৯৫ 


৬ নিশীথ তৃষা 
৭ কশ্চিৎ কান্তা : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
৮ বিবশ আকবর : অনিল রায় 
৯ সত্যবালা : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
১০ পর্যটকের ঝুলি থেকে : বাসুদেব বসু 
১১ সুনন্দর জার্নাল ১ম :নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
১২ শিশিরের উষ্ণ রক্ত :রিচার্ড স্টাফ 
১৩ চতুরঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৪ ডিরোজিও সময়ের আযালবাম 
১৫ সতীর পতি : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
১৬ গাজীর বেটা : বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায় 
১৭ পঞ্চ হৃদয় : শক্তিপদ রাজগুরু 
১৮ ভালছেলে : সুজিতকুমার দে 
১৯ ছায়ানট : শক্তিপদ রাজগুরু 
পীযূষ সিংহ রায় : ৪৫/৪, সন্টলেক, সেক্টর ২, কলকাতা ৯১ 
১ গণ্ডোয়ানা : পীযূষ সিংহ রায় 
পুলক গোস্বামী :নরসিংহ রোড (পশ্চিম), শিলচর, কাছাড়, আসাম 
১ স্মরণে ও শ্রদ্ধায় প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামী : জহরকান্তি সেন ও অন্যান্য 
প্রকাশ ভবন : ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ 
১ অচিন রাগিনী : সতীনাথ ভাদুড়ী 
২ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প 
৩ লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার : সুনীলকুমার ঘোষ 
৪ এরাও বিজ্ঞানী : রণতোষ চক্রবর্তী 
৫ প্রসঙ্গ টোড়াই চরিত মানস : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬ মহা গোধুলির কবি : বাসস্তীকুমার মুখোপাধ্যায় 
৭ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা :বিনয় ঘোষ 
৮ রবীন্দ্রনাথ : মোহিতলাল মজুমদার 
৯ শিশুতীর্ঘ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১০ অহিংসা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
১১ চতুষ্কোণ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
১২ স্বনির্বাচিত গল্প : তারাশঙ্কর বন্দ্যেপাধ্যায় 
১৩ রবীন্দ্ায়ণ ১: পুলিনবিহারী সেন 
প্রকাশচন্দ্র দাস : ১৬, রাইফেল রেঞ্জ রোড্‌ কলকাতা ৫৬ 
১ এ কেমন সভ্যতা : প্রকাশচন্দ্র দাস 
প্রপ্রেসিভ পাবলিশার্স : ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ 
১ ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত'র মতবাদ ও চিন্তাধারা : অনুরাধা ঘোষ 


৯৬ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


প্রতিমা মজুমদার : ৭/১/৩, প্রিয়নাথ ঘোষ লেন, হাওড়া-৪ 

১ স্বামীজীর আদর্শ কর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর চেতনার উত্তরণ : 55 
প্রত্যয় : ২৪/১ বি, ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ 

১ বন্দেমাতরম্‌ কী কথা :চতুর্ভজ তোষণীওয়াল (হিন্দী) 

২ স্বতন্ত্রতা আন্দোলন মে বঙ্গীয় সাহিত্য কা অবদান (হিন্দী) 

৩ শ্রীমৎ ভাগবত মহাপুরাণ (হিন্দী) | 

৪ গীতা ধ্যান (হিন্দী) ‘ ৃ 

৫ শ্রীমদ্ভাগবত্‌ দর্পণ __ শ্রীকৃষ্ণ শংকর শাস্ত্রী (হিন্দী) 

৬ গীতাঞ্জলি (হিন্দী) 
প্রধীরকুমার লাহা : ৬৮, কলেজ স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ 

১ ভারতের সংবিধান ও আইনের ইতিহাসের কালপন্জী : প্রবীরকুমার লাহা 
২ সাময়িকপত্র ‘প্রবাসী’ তে সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজী ও জওহরলাল নেহরু : প্রবীরকুমার লাহা 
৩ প্রুফ সংশোধন নির্দেশিকা : প্রবীরকুমার লাহা 

৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রবাসী পত্রিকা : প্রবীরকুমার লাহা 
৫ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপঞ্জী : প্রবীরকুমার লাহা 
প্রভাস রায় : বলাকা আবাসন, বামনগাছি 

১ কালশ্রোত : প্রভাস রায় 

২ ঘোনা ভাঙ্গার যাত্রী : প্রভাস রায় 
বহওয়ালা : ১৪৯, ক্যানাল স্ট্রীট, কলকাতা ৪৮ 

১ উত্তরবঙ্গের ভাষা : রতন বিশ্বাস ূ 
বঞ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র : কীঠালপাড়া , নৈহাটি ২৪ পরগণা 

১ বঙ্গদর্শন, ষাপ্মাসিক ১১, ২০০৬ 
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : ৬৬/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯ 

১ প্রবন্ধের ভুবন :ব্যক্তি ও সৃষ্টি : তপোধীর ভট্টাচার্য 
বাবলু চক্রবর্তী : ১২/২, ঠাকুরতলা রোড, কলকাতা ৮ 

১ অন্ধকারের অন্ধকারে 

২ ব্রিরর্প 
বিজনবিহারী নন্দী : ২০/১, উপ্টোডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা ৬৭ 
১ সেদিন সন্ধ্যা সাতটা : বিজনবিহারী নন্দী 

২ চিৎ পটাং : বিজনবিহারী নন্দী ৃ 
বিদিতলাল দাস : উষা ফ্যান ফ্যাকটী রোড, বাশভ্রোণী, কলকাতা ৭০ 
১ সুরমা পারের গান : বিদ্তলাল দাস 
বিমল গঙ্গোপাধ্যায় : চুচুড়া, ছুগলী 

১ চরাচর : বিমল গঙ্গোপাধ্যায় 
বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : সম্পাদক, চিত্রকল্পকথা, কলকাতা ৩ 

১. আউট্রামে নীল গাড়ি : গৌতম গোস্বামী 


LE 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তক তালিকা /৯৭ 


২ করতলে নিসর্গের ছবি : দীনেন বন্য্োপ্ধ্যায় 

৩ শুঁয়োপোকা নড়ে : দিব্যেন্দু জানা 

৪ শব্দেরা কবিতা হয় যখন : কেতকী বিশ্বাস 

৫ চিত্রকল্পকথা, পৌষ ১৪১৩, কার্তিক ১৪১৪ 
ভারবি : ১৩/১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্থীট, কলকাতা ৭৩ 

১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠকবিতা 

২ মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা 

৩ আমার কালের কয়েকজন কবি : জগদীশ ভট্টাচার্য 
৪ সজনীকান্ত দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
ভাষা ও সংস্কৃতি আকাদেমি : হাফলং, কাছাড়, অসম 
১ বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান ও ভাষাতত্ব : জগন্নাথ চক্রবর্তী 
মঞ্জুলা মিত্র : ১৭০/৪৩, লেক গার্ডেল, কলকাতা ৪৫ 
১ অজিতকুমার চক্রবর্তী : মঞ্জুলা মিত্র 
মনফকিরা: জগাছা, হাওড়া 


১ বীরভূম : অতীত ও বর্তমান : মনোজ চক্রবর্তী 
মনোহরমৌলি বিশ্বীস : ৬৫১, ভি. আই. পি নগর, কলকাতা ১০০ 
১ দলিত সাহিত্যের রূপরেখা : মনোহরমৌলি বিশ্বাস 
মন্টু মিত্র : মৌলানা আজাদ রোড, হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগণা 
১ কবিতা আশা : প্রতিবাদের ভাষা : মন্টু মিত্র 
২ অচিন: বৈশাখ-চৈত্র ১৪১৩ 
৩ নোয়াই পাড়ের কথকতা :মণ্টু মিত্র 
মাতৃশক্তি : আলমবাজার, কলকাতা ৭৩ 
১ মাতৃশক্তি, এপ্ৰিল-মে ২০০৭, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ০৭, ডিসেম্বর-জানুয়ারি "০৭-০৮ 
২ মাতৃশক্তি, শারদীয়া ২০০৭ 
৩ মাতৃশক্তি, স্বামীজী শ্রদ্ধাঞ্জলী, ২০০৮ | 
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : ১০, শ্যামাচরণ দে সল্ট, কলকাতা ৭৩ 
১ কথাশিল্পের নানা দিক : অরুণকুমার বসু | 
২ সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস 


৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


৩ টাদ দেখেছিল :নবেন্দু ঘোষ 

৪ শীকভ্তরীর দ্বীপ : বাণী বসু 

৫ কণ্ঠস্বর : শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় 
যোগমায়া প্রকাশনী : ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৬ 

১ ব্ৰাহ্মসমাজ হাওড়া ও রবীন্দ্রনাথের নিতবর প্রসঙ্গ : হেমেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২ আমি তোমাদেরই রামমোহন : অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩ আমি তোমাদেরই মধুসূদন : ০8 


৭ অন্বেষার আলোয় রবীন্দ্রনাথের গান এবং পঙ্কজ মল্লিক : পরিমলকুমার দে 
রতনকুমার নন্দী : নৈহাটি, ২৪ পরগণা (উত্তর) 
$ ১ অরণ্যের অধিকার : মানুষের উত্থান :রতনকুমার নন্দী 
২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা : রতনকুমার নন্দী, স. 
৩ কর্তীভজা : ধর্ম ও সাহিত্য : রতনকুমার নন্দী 
রতনলাল চক্রবর্তী : ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 
১ সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ : রতনলাল চক্রবর্তী . 
রখীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ৭৯, রাজা প্যারীমোহন রোড উত্তরপাড়া, হুগলী 
১ সান্নিধ্য : পৌষ ১৪১৪ 
রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : জগাছা, হাওড়া 
১ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু : আমাদের জাতির মেরুদণ্ড : রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
২ এই হৃদয় নিয়ে : রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
৩ অভিযাত্রী ১৯৮৩ - ২০০৭ 
রমাকান্ত চক্রবর্তী : 
১ ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ১৫০ বছর :শ্যামাপ্রসাদ বসু 
২ মহিলা মহল : রমেশচন্দ্র রায় 
৩ কবিতা বিবিধ : রমেশচন্দ্র রায় 
8 One hundred years of Calcutta Club 
রমেশচন্দ্র রায় : অশ্বিনীনগর, পূর্ব নারায়ণতলা, কলকাতা ৫৯ 
১ মহিলা মহল : রমেশচন্ত্র রায় 
২ কবিতা বিবিধ : রমেশচন্দ্র রায় 
৩ কাহিনী গুচ্ছ : রমেশচন্ত্র রায় 
৪ কবিতা প্রবাহ : রমেশচন্দ্র রায় 
রাজেন শইকীয়া : নওগীও, আসাম 
১ বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, ইতিহাস পে-য়) 
রাধু গোস্বামী :৬৮, নবারুণ পল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তক তালিকা /৯৯ 


১ শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীগদাধর : রাধু গোস্বামী 
২ বসুধৈব কুটুম্বকম্‌ : ভূমিকা গোস্বামী 
রেণু ঘোষ : গোবিন্দ আঢ্য রোড কলকাতা ২৭ 
১ সুনীল ঘোষ রচনাবলি, ১ম খণ্ড 
লাবণ্য সরকার : ১১৭, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০ 
১ ভারতীয় সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :লাবণ্য সরকার 
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র : ঢাকুরিয়া, মধুসৃদন মঞ্চ, কলকাতা ৬৮ 
১ ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গাঁরী রূপ :ছন্দা ঘোষাল 
শক্করপ্রসাদ নস্কর : ব্রিক ফিল্ড রোড, সুবুদ্ধিপুর, বারুইপুর, কলকাতা ১৪৪ 
১ বাংলা উপন্যাসে রোমান্টিসিজম্‌ : বঞ্চিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র : শঙ্করপ্রসাদ নস্কর 
২ শরৎ প্রতিভার সীমারেখা : শঙ্করপ্রসাদ নস্কর 
শক্তিদাস রায় : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা 
১ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪১৪ 
২ শারদীয় দেশ পত্রিকা, ১৪১৪ 
শশধর প্রকাশনী : ১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯ 
১ নামকরণ অভিধান : তপতী দেবী 
২ খতুরঙ্গ : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
৩ 
৪ 


৫০১ আমিষ ও নিরামিষ আহার : :লিপিকা চট্টোপাধ্যায় 
৫ ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট : দস্তয়েভস্কি 
৬ হাঁসির রাজা দাদাঠাকুর : উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
৭ পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
৮ দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
® English Grammar : R. N. Banerjee 
শান্তনু রায় : বোয়ালিয়া পশ্চিম কালিবাড়ি, গড়িয়া, কলকাতা ৮৪ 
১ ত্রিধারার হৌ :শাস্তনু রায় 
শিশুতোষ সামন্ত : ৩/৭৩২, বিধান শিশু সরণি, কলকাতা ৫৪ 
১ রাণী রাসমণির অন্তহীন জীবনবৃত্তে : শিশুতোষ সামন্ত 
২ দশ আর্য প্রজাতির রক্তধারা : শিশুতোষ সামন্ত 
শুভেন্দু সরকার : উদয়রাজপুর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা ১২৯ 
১ বাদল সরকার : বিকল্প নাটক, বিকল্প মঞ্চ : শুভেন্দু সরকার 
শৈলেন্দ্রনাথ বসু : ২৭ এ, আমহার্স্টস্্রীট, কলকাতা ৯ 
১ বেদান্ত জ্যোতমার অমোঘ জমিতে : শৈলেন্দ্রনাথ বসু 
শ্যামকিক্কর চৌধুরী : ওন্দা, বাঁকুড়া 
১ তোমাকেখুঁজেছি কত : শ্যামকিন্কর চৌধুরী ও কৃষ্ণদাস দে 
২ কেমনে সরিএ রহ : শ্যামকিস্কর চৌধুরী 


১০০ / সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা ই ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


শ্যামপদ মণ্ডল : নগর উখড়া, নদীয়া 

১ বিয়ের গান : শ্যামপদ মণ্ডল 

২ লোক কবিতা প্রেম : শ্যামপদ মণ্ডল 

৩ আয়ত, ২০০৪-০৫, ২০০৬-০৭ 

শ্রীধর মুখোপাধ্যায় : ২৬২ ডি/১, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলকাতা ৫৫ 
১ কলকাতা : উনিশ শতক ঘটনাক্ৰম : শ্রীধর মুখোপাধ্যায় 
সও্ঘমিত্রা চৌধুরী : ৫০ এ পূর্ণদাস রোড, কলকাতা ২৯ 

১ হেমলতা দেবী : জীবনী ও নির্বাচিত রচনা : সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী 
সত্যজিৎ চৌধুরী : শাস্ত্রী ভিলা, নৈহাটি উত্তর ২৪ পরগণা 

১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ ৫ম খণ্ড 
সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস : সাহেবনগর, নদীয়া 

১ গোধূলির রঙ : সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
সন্তোষকুমার মণ্ডল : তালদি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 

১ গল্প, তবে ঘটনা : সম্তোষকুমার মণ্ডল 
সমরেন্দ্রকুমার জানা : নেতাজী সমবায় আবাসন, নারায়ণতলা, কলকাতা ১০১ 
১ আধুনিক যুগদৃষ্টিতে শরৎ সাহিত্যের সমস্যাবলী : সমরেন্দ্কুমার জানা 
সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ :নসীবপুর, হুগলী 
সমরেন্দ্রনাথের কবিতা 
কবিসুন্দর অমিয়কুমার পাল :নানা প্রসঙ্গ : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প বিশ্লেষণ : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
ঘোষণা করতে চাই (১ম ও ২য়) :সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
নিত্যদিনের ছড়া : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
নিত্যকালের ছড়া : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
উনিশ ও বিশ শতকে কয়েকটি বাংলা উপন্যাসে ব্রাহ্ম প্রসঙ্গ : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
আমার কথা : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 

ছোটদের গল্প : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
ছড়া ছড়াই : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 

১১ Ten Modern Stories : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ : ডাক্তারবাগান লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী 

১ ভালো থাকুক সব কবিতাই : শিশির দাস 

২ ছোট্ট ছোট্ট গল্প : সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ 

৩ আমাদের সমরেন্দ্রনাথ : চিন্ময় বিশ্বাস 
সমীরচন্দ্র বিশ্বাস : রবীন্দ্রপল্লী, নিমতা, কলকাতা ৪৯ 

১ অশ্রুপূর্ণ আত্মা : সমীরচন্দ্র বিশ্বাস 
সরস্বতী মিশ্র : বালি, হাওড়া 

১ ব্রাত্য লোকায়ত লালন : সুধীর চক্রবর্তী 


2 7৮০962৯০০6৫ // uu 


uw 
9 


১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপহ্ৃত পুস্তক তালিকা/১০১ 


সলিল চক্রবর্তী. : কালিকাপুর, চম্পাহাটি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
১ সূর্যকণা : সলিল চক্রবর্তী 

সারদাচন্দ্র দাশ জন্মশতবর্ষ উৎসব : বাগবাজার, কলকাতা ৩ 
১ সৃষ্টি, কৃষ্টি ও মিষ্টির অমৃতকুস্ত : সারদাচরণ দাশ 

সাহিত্য মন্দির : ৫/৫, যশোর রোড, কলকাতা ২৮ 


১ 


সাহিত্য মন্দির, শারদীয়া ২০০৭ 


সাহিত্য সংসদ : ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড, কলকাতা ৯ 
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১১ 
১২ 


রবীন্দ্র চিত্রকলা : মনোরঞ্জন গুপ্ত 

আফ্রিকার গল্প : আরতি সান্যাল 

জাপানি রূপকথা : নির্মলকুমার দাশ 
হযবরল : সুকুমার রায় 

সংসদ কিশোর বাংলা অভিধান 

সংসদ ইতিহাস অভিধান 
বন্দেমাতরম : যোগীন্দ্রনাথ সরকার, স. 
কিশোর এঁতিহাসিক উপন্যাস : প্রসিত রায়চৌধুরী 
ছোটদের ছন্দ শেখা 

Phoney 21700199779 : [88010800008 
The Story of Krishna 


সিটি কলেজ : ১০২/১, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা ৯. 


> 


সিটি কলেজ স্মরণিকা : ১২৫ বছর ১৮৮১-২০০৬ 


সিতেশ রায় : ৪০০/এ/২বি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৪৭ 


১ 


পথের কাহিনী, ভারত পর্ব : সিতেশ রায় 


২ পথের কাহিনী : প্রপথ পর্ব ১ :সিতেশ রায় 
৩ দস্তের রাজনীতি জন্তুর মুক্তি : সিতেশ রায় 
সুজাতা জাটা : করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা ৯ 


> 


স্মৃতির ওপার থেকে : সুজাতা জাটী 


সুদেব বক্সী : ৪৪, কালীপদ মুখার্জী রোড, কলকাতা ৮ 


১ 


তিরপুর্ণি ৯, ১৪১২ 


২ তিরপূর্ণি ১০, ১৪১৩ 


৩ নিষেক : সুদেব বক্সী 
সুনীল দাস : এস. কে. দেব রোড, কলকাতা ৪৮ 


১ 


বুদ্ধির মুক্তি ও রেজাউল করীম : আবুল হাসনাত 


' ২ আমার দেখা রেজাউল করীম : আবুল হাসনাত 
৩ রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েত সংস্কৃতি : অনির্বাণ রায়চৌধুরী 


৪ 


শরৎ সাহিত্যে আধুনিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : অনির্বাণ রায়চৌধুরী 


১০২/ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


৫ মুর্শিদাবাদে সুভাষচন্দ্র : পুলকেন্দু সিংহ 
সুবর্ণরেখা : ৭৩ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা ৯ 
আমাদের শান্তিনিকেতন : শতবর্ষের আলোয় : সুতপা ভট্টাচার্য 
তিনটি নাটক : শ্যামলী বসু 
আমি ও ঘোড়া কর ভগবান : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
সে নহি নহি : সুতপা ভট্টাচার্য 
পাথুরেঘাটা ঠাকুর বাড়ির গল্প : সন্দীপ ঠাকুর 
সেকাল ও সেকালিনী : শ্যামলী বসু 
বেশ্যা সঙ্গীত বাঈজী সঙ্গীত : দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্মৃতির আলোয় গিরিডি :আরতি সেন 
প্রসঙ্গ তবলা : অলোক দত্ত 
আমার কথা ও অন্যান্য রচনা : বিনোদিনী দাসী 
নানা কণ্ঠ স্মৃতির ভিতরে : সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
১৩ বিশ্বভারতীর নান্দনিক বিকাশে নন্দলাল বসু ও সুরেন্্রনাথ কর : শাস্তিদেব ঘোষ 
১৪ বাঙালির ধর্ম : সমাজ ও সংস্কৃতি : রমাকান্ত চক্রবর্তী . 
১৫ বাউল ফকির ধ্বংসের ইতিবৃত্ত : শক্তিনাথ ঝা 
১৬ প্রাচীন পুথির বিশেষজ্ঞ ড. পঞ্চানন মণ্ডল স্মারক গ্রন্থ 
১৭ কলকাতা দর্পণ ২ : রাধারমণ মিত্র 
৮ অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ 
১ বঙ্গ গৌরব :জলধর সেন (১ম ও ২য়) : সুবিমল মিশ্র, স. 
সুব্রত রায়চৌধুরী : বাংলা বিভাগ, মৃণালিনী দত্ত কলেজ 
১ কথাসাহিত্যে মন্বস্তরের দিনগুলিতে : সুরত রায়চৌধুরী 
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা, প্রাক্তনী ও বঙ্গসাহিত্য সমিতি 
১ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা;বঙ্গ সাহিত্য সমিতি :৭৫ বছর পূর্তি স্মারক গ্রন্থ : বিশ্বজিৎ 
দাশগুপ্ত ও নেহাশিস সুর, স. 
সৈয়দ আব্দুল হালিম : সর্বমঙ্গলা পাড়া, নজরুল পল্লী, বর্ধমান 
১ বাঙ্গালীর মুসলিম উত্তরাধিকার : সৈয়দ আব্দুল হালিম 
২ পরম কোরআন, মহান মহম্মদ ও পথহারা আমরা : সৈয়দ আব্দুল হালিম 
স্বপন দত্ত : চিড়িয়ামোড়, কৈখালি, কলকাতা-৫২ 
১ টাটকা হাসি ষোল আনা :স্বপন দত্ত 
স্বপনকুমার মণ্ডল : সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি ৪ 
১ বাংলা ও বাঙালি : স্বপনকুমার মণ্ডল 
স্বপনকুমার মণ্ডল : চড়কডাঙ্গা কলোনী, মালদা 
১ বিভূতিভূষণের জীবন বিভূতি : স্বপনকুমার মণ্ডল 
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১৪১৪ বঙ্গাব্দের উপত্ৃত পুস্তক তালিকা/১০৩ 


হিমাংশু জানা : দক্ষিণ দুইল্যা, দুইল্যা, হাওড়া 
১ অগ্নিম্নোত : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 
The Asiatic Society : 1, Park Street, Calcutta-16 
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Sedentary Games of India : Nirbed Ray & Amitava Ghosh 

Calcutta : Tercentenary-bibliography : P. Thankappan Nair Vol I & I 
Collected Papers of Jnan Chand Ghosh Vol. I & vol II 

Folklore of the Kolhan : C. H. Bompass 

Studies in history of Science : Santimay Chatterjee & others ed. 
Bibliotheca Indica : Collection of oriental works 

Index to the Publication of the Asiatic Society ৬০11, Vol I pt II, Vol Il 
Russo Indian Relation in the 19th Century 

Sir Willam Jones : Bicentenary of his Birth Commemoration Vol. 
Mystical Buddhism : Satadal Kargupta 

A bilingual Dictionary of Nagananda : Suniti Kumar Pathak 

A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscript of the Asiatic Society 
Voll & Vol I 

Rock Art Studies in India : Somnath Chakravorty 

Life and experience of a Bengali Chemist : Prafulla Chandra Roy. Vol I 
& Vol Il 

Epic Women in East and West : Sister M. Hughes 

Rabindranath Tagore on Ramayan & Mabavarata : Bhabatosh Dutta 
The Phonemic & Morphemic frequencies of Bengali Language : Bhakti 
Prasad Mullick & others 

Lower Sundarban : B. C. Sharma 

Life and times of an Indian Anthropologist : K. P. Chattopadhay : Gautam 
Chatterjee 

‘The Tabagat - I - Akbari : Khwajah Nizamuddin Ahmed Vol I & Vol II 
Rabindranath Tagore & his world windows : Bela Duttagupta 

Swami Vivekananda’s Neovedanta : Rabindra Kr. Dasgupta 

The Endangered East : Role of India : A. P. Mitra 

The Kol Tribe of Central India : Walter G. Griffith 


"The New Ocean Reigm : Sumit Sen. 


A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscript Vol Il, XV 

Asia land and people - vol I, vol I pt I, Vol I pt II: Ajit Kumar Danda. 
Collected Works of Mahendra lal Sircar, Eugene Lafont & the Science 
Movement : Arun Kumar Biswas ed. 

Dawn of modern marinescience in India : Jyotirmoy Dutta ed. 

A Descriptive Catalogue of Sanskrit manuscript vol XIII, Vol XI! 
(Sanskrit), Vol XIV (Jaina) 

Late Medieval Temples of Bengal : David McCutchion 

Urban Development in Ancient India : Adhir Chakraborty 


১০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১৫ বৰ্ষ, ১ সংখ্যা 


33 The Tabaquat-I-Akbari 

34 ভারতের অতীত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে :অমর্ত্য সেন 

35 Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya : Janardan Chakravarty 
36 Bibliography of Indological Studies in 1953 

37 Bibliography of Indological Studies in 1955 

38 Bibliography of Indological Studies in 1956. 


Basudev Chatterjee : West Bengal State Archives 
1 Bengal Partitioned : Selection from Confidential Records 
Bijan Sil : 200 N, Wynnewood Ave. B 405, U. 5. A. 
1 Synthesis : Tagore’s performance : Bijan Sil 
Hana Preinhaeltrova : Institute of Indian Studies, Charles University 
1 Break-up of the Traditional Hindu family as reflected in Asapurna Debi’s 
short-stories : Hana Preinhaeltrova 
Satyanarayan Paul : Cluster XI, Block ‘S’, Purbachal, Salt Lake 
1 Secrets of Thumb and human nature : Satyanarayan Paul 
Tapan Kumar Mukherjee : University of Calcutta, Calcutta 
1 University of Calcutta : Handbook. 


| সমসাময়িক পত্রিকা ও সরকারি নবিপত্র অবলম্বনে রচিত 
লিমাণিক তথ্যসহ বিদ্বোহের সমকালীন কলকাতার দুর চিত্রের অসাধারণ সংযৌজনে সমৃদ্ধ 


১৮৫৭-র বিদ্রোহ: 'সমকালীন বাংলা ও বাঙালি 
ৰ FE স্বপন বসু * ইন্দরজিৎ চৌধুরী 
| দাম : যাঁট টাকা 

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা ' 

AD বিনোদরিহারী মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য 

দাম : ২৫০.০০ রর 
বাংজার লোক উৎসব ও লোকশিল্প hs 
| হীরেন্দ্রনাথ মিত্র 
দাম : ২৫০.০০ 
বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা (২য় সংস্করণ) 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


দাম.: ২৫০.০০ 


শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন ১২শ সন্ধরণ 


দাম : ৩০০.০০ 
|  বৌদ্ধগান ও দোহা 
: দাম: ২৫০.০০ 
ভারতের গ্রামজীবন 
নির্মলকুমার বসু । 
দাম : ১০০.০০ । / 
বাংলা গীতিকাব্যের আদিপর্ব পেরিবর্ধিত সংস্করণ) টি টং সি 
ভবতোষ দত্ত পু 


| দাম : ৬০,০০ 
CL 


| 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩/১ আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা ৭০০ ০০৬ 
'_ ফোন: ২৩৫০-৩৭৪৩ | | 


Sahitye-ParisacPatrka 201 Vol 115, No. 1, Baisakh-Asa dh 1415 BS. 2008 ° 
Reg No~41097/81, (Published in Agrahayan 1416, November 2009) 
Rs. 501 . : 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশনের একটি অনন্য সস্তার 
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 
১ম ২২শ খণ্ড একত্রে পাওয়া যাচ্ছে 
k - এ 
চরিতমালায় নবতম সংযোজন 
“যোগেশচন্দর রায় বিদ্যানিষি : অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় 
Fd আবুল ফজ্জল : তপস্যা ঘোষ 
'" নগেন্্ৰনাথ বসু : প্রবীর মুখোপাধ্যায় 
রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন: মালেকা বেগয় 
+ এ 
বঙ্গভঙ্গ : সমকাল ও উত্তরকালের চোখে 
সম্পাদনা . 
দাম : ৩০০.০০ 
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“উনিশ শতকে স্তীশিক্ষা দিতীয় সংস্করণ) 
. সম্পাদনা : স্বপন বসু 
স্ীশিক্ষা বিধায়ক : গৌরমোহন বিদ্যালষ্কার 
ভারতবর্ষীর স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা : তারাশঙ্কর তর্করতু 
আযান অ্যাড্রেস অন নেটিব ফিমেল এডুকেশন : হরচন্ত্র দত্ত 
২ স্্রীশিক্ষা-বিধান . দ্বারকানাথ রায় 
হিন্দু অবলাকুলের বিছযত্যাস ও-তাহার সমুন্নতি : লারা 
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